শিক্ষা অধিকার কর্তৃক নব প্রবা্তত 
পাঠ্যসূচী অন্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিন বিয়া বিদ্যালয় মহ 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীদের জনা লাখিত--১৯৮৮ 


রচনা সোপান £'8 


1৬৬ 
[ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জ্য 766 


আশা বুক এজেন্সী 
৮এ, কলেজ রো 
কলিকাতা-৯ 


মূল্যঃ ছয় টাকা মাত্র 


মদদ্রাকর £ 
নারায়ণ প্রেস 


১০৭২, রাজা রামমোহন সরণী 
কাঁলকাতা-১ 


ব্যাকরণ 


ভাষা নির্ভুল ভাবে বালবার বা লাখবার জন্য যে বিষয়ে জ্ঞান 
অজন করিতে হয় সেই বিষয়ের নাম ব্যাকরণ । বাংলা, ইংরাজী, 
হিন্দী, সংস্কৃত ইত্যাদি 'বাভন্ন ভাষা পাঁখবীতে আছে । প্রাত ভাষারই 
ব্যাকরণ আছে । 


ভাব ও ভাষা 


আমরা মনে মনে যাহা ভাবি তাহাই হইল ভাব। মনের ভাবকে 
আমরা যখন কতকগ্ীল শব্দে গুছাইয়া প্রকাশ কার তখনই তাহা 
হয় ভাষা । 
- সাধারণতঃ আমরা বাঁলয়া এবং 'লাখয়া এই দুইভাবে মনের 
ভাব প্রকাশ কারতে পার ৷ বালিয়া মনের ভাব প্রকাশ করাকে বলে 
কথ্য ভাষা এবং াখয়া মনের ভাব প্রকাশ করাকে বলে লেখ্য 
ভাষ।। 

কথ্য ভাষা এবং লেখ্য ভাষা আবার দুই প্রকারের । যথা, সাধু 
ভাষ! ও চলতি ভাষা । 1549 

সাধুভাষা-_আমি ভাত খাইব । 

চলাত ভাষা - আমি ভাত খাবো । 


বাংল! ব্যাকরণ 
যে পুস্তক পাঠ করিলে বাংলা ভাষা শুদ্ধ রূপে বালতে ও 
ধলাখতে পারা যায় তাহাকে বাংল! ব্যাকরণ বলে । 
বর্ণ বা অক্ষর 


আমাদের মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ কাঁরতে কতকগণীল চিহ্নের 


৪ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


প্রয়োজন হয়,এই চিহগন্লকেই বর্ণ বলে। যথা £_অ, ক, খ, 
গ ইত্যাদ। 

বাংলা ভাষায় সর্বমোট ৪৮ট বর্ণ বা অক্ষর আছে৷ ইহাদের বলে 
বর্ণমালা ৷ বর্ণমালা দুই ভাগে বিভন্ত, যথা-_স্বরবর্ণ ও ব্যঞজনবর্ণ |. 

যে বর্ণগদীল অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারত হয়, তাহাকে 
স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ মোট ১২টি । যথা-অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ, 
৯,এ, এ, ও, ও ।  স্বরবর্ণগাল দুই ভাগে বিভন্ত। যথা__হুস্বদ্বর 
ও দীর্ঘস্বর। 

যে দ্বরবর্ণ গল Ce Ee 
হস্রদ্রর বলে । যথা__অ, ই, উ, খা, ৯। 

যে স্বরবর্ণ গল উচ্চারণ কাঁরতে বেশী সময় লাগে, তাহাকে 
দীঘস্বির বলে । বথা--আ, ঈ, উ, এ, ও, ও, ও । 

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চাঁরত হয় না, তাহাকে, 
ব্যগ্রনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনরর্ণ মোট ৩৫টি; যথা--ক্‌, খু গ্‌, ঘ্‌ 

চ্‌, ছ, জ্‌, ঝ্‌, ঞ্‌, ট্‌, ৬ ড্‌, ডু, প্‌, তু, তথ দ্‌ধ্‌ ন্‌ পু ফ্‌, 
ব্‌, ভ্‌. ম্‌ য্‌ র্‌, ল্‌, ব্‌, শু রা 

ক হইতে ন পৰন্ত ২৫ বৰ্ণ পাঁচ ভাগে বি ইহাদের 
এক এক ভাগকে বর্গ বলে । যথা $= 

কবর্গ. কখ্,গৃ,ঘ, ৬; 
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চবর্গ  চ৮ছ জু, কৃ, এস্‌; 


টবর্গ . টু, ডণ 
তবর্গ অজ, থ,দ্‌, ধৃ, ন্‌; 


পবর্গ পু ফু, বৃ ভূ, ম। 


বাংলা ব্যাকরণ-ও*রচনা 6 
অনঃশীলন? 
১। ভাষা কাহাকে বলে? ২। বাংলা ব্যাকরণ বাঁলতে কি 
বোঝ? বর্ণ কত প্রকার এবং ক কিঃ ৩। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের 
মধ্যে পার্থক্য ক? 


পদ বা শব্দ 


একাঁট বর্ণ কিংবা কতকগীল বর্ণ একত্রে যস্ত হইয়া বাঁদ কোন 
অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে পদ বা শব্দ বলে। .বথা-_মা, রাম, 


; মহাভারত ইত্যাদ । 

এ, এ, ও ইহারা তিনাঁট পৃথক বর্ণ হইলেও তিনটি পৃথক শব্দ। 
কারণ ইহাদের প্রত্যেকে কোন না কোন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন__ 
এ.কাজ তোমার করা ঠিক হয় নাই। ও কথা আমার জানা আছে। 
এঃলোকাঁটকে আমি চিনি । 

অথবা একাধিক বর্ণ মিলিয়া যাঁদ কোন অর্থ প্রকাশ করে তাহা 


হইলে এঁ বর্ণ সমাম্টকে শব্দ বলা হয়, যেমন = 


'ব,ঃল_-নবল .- অ, ত= অত 

ব, ই=বই আ, ম-আম 

ক, ল, ম- কলম স, ক, ল-সকল 
অ; জ, গ, র = অজগর ক, ল, র, ব-কলরব 


ইত্যাঁদ 'বাঁভন্ন শব্দ গঠিত হয় । 


৬ | বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 
বাক্য 


কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হইয়া যাঁদ একটা সম্পূর্ণ অর্থ বা 
মনের ভাব প্রকাশ করে তবে তাহাকে বাক্য বলে। যথা 
হার সকলের সাঁহত 'মালয়া ?মাঁশিয়া খেলা করে । 
বাক্য দুই ভাগে বিভন্ত। যথা- উদ্দেশ্য ও বিধেয় । 
যাহার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় তাহাকে উদ্দেশ্য বলে এবং 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহাকে বিধেয় বলে। যথা-.রাম বল 
খোলতেছে। এই বাক্যাটতে রামের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সে বল 
খোঁলতেছে। এখানে রাম উদ্দেশ্য এবং রাম ?ি কাঁরতেছে ? বিল? 
খোঁলতেছে। সুতরাং বল খোঁলতেছে বিধেয় | 


অনঃশীলনশ 
১.। বাক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও । 
২। বাক্যের কয়াট অংশ এবং কি কি? 
৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাঁহর কর। 


শীলা বই পড়ে। জীবন স্কুলে যাইতেছে । মেয়েরা মারামারি 
কারতেছে। 
: পদ 


) পদ পাঁচ প্রকার, যথা £_(১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) সর্বনাম 
(8) অব্যয় ও (6) ক্রিয়া । 
বিশেষ্য পদ 


যে পদের দ্বারা কোন ব্যস্ত, বস্তু, জাতি, গুণ ও কার্যের নাম 
" বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য পদ বলে। যথা : 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৭ 


1২৮৯৯০৬৮৬৯৯ 

বিধানচন্দ্ৰ বাংলার মৃখ্যমন্তী-ছিলেন। সোনা মূল্যবান ধাতু ৷ 
মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ দয়া ৷ শয়নের পূর্বে ভগবানের নাম কারিবে ৷ 

উপরের বাক্যগর্রীলর মধ্যে বিধানচন্দ্, সোনা, মানুষ, দয়া, শয়ন 
ইত্যাঁদ- প্রত্যেকেই বিশেষ্য পদ ৷ ৃ 

যে পদ দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্হা 
প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষণ পদ বলে । যথা_রাম ভাল ছেলেঃ। 
দুষ্ট লোকের সাঁহত 'মাশবে না। তিনটি বালক পাঠশালায় যাইতেছে 
ইত্যাদি । 

উপরের বাক্যগীলর মধ্যে_ভাল, দ্ট, নাট ; এইগশল ছেলে, 
লোকের ও বালকের দোষ, গুণ, অবচ্হা বুঝাইতেছে। অতএব ইহারা 
বিশেষণ পদ । 7 

{বশেষণ পদ তিন প্রকার ; যথা £_(১) বিশেষ্যের বিশেষণ 
(২) বিশেষণের বিশেষণ (৩) ক্রিয়ার বিশেষণ । 

সর্বনাম পদ 

যে পদ বিশেষ্য পদের পাঁরবর্তে বসে, তাহাকে সর্বনাম পদ বলে। 
যথা_-১। হার আগরপাড়ায় বাস করে। হাঁরর পিতার নাম 
রামচন্দ্র । 

উপরের বাক্যগ:লেতে বারে বারে ‘হাঁর' বলায় শ্দীনতে খারাপ 
শোনায় । হার আগরপাড়ায় বাস করে। তাহার 1পতার নাম 
রামচন্দ্র। এইভাবে বাঁললে শ্দনতে ভাল হয়। অতএব “তাহার” _ 
হাঁরর পারবর্তে বাঁসয়াছে বালয়া সর্বনাম পদ। নিন্নের শব্দগদাল 
_ সর্বনাম পদ ; যথা £_আমি, তুমি, আমাকে, তোমাকে, সে, তাহারা, _ 
তাহাকে, তান, উনি, ইনি, উহারা, ইহাদের, কে ইত্যাদ । 


৮ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৮ 
অব্যয় পদ 
বিভান্তি যোগ করিলেও যে.পদের আকৃতির কোন পাঁরবর্তন হয় 
না, সর্বদা একই প্রকার থাকে, তাহাদিগকে অব্যয় পদ বলে। যথা 
কিন্তু, যাঁদ, ও, সাঁহত ইত্যাদি ৷ 
'_ অব্যয় পদ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত । যথা 
৯। সংযোজক অব্যয় । যেমন-__ও, এবং, আর, যাঁদ ইত্যাদি । 
২! বিয়োজক অব্যয় । যেমন--বা, অথবা, কিংবা, কিন্তু ইত্যাদ। 
৩। - প্রশ্মস্চক অব্যয় । যেমন - কি, নাক, কেন ইত্যাদি | 
৪1 সম্বোধনসচক অব্যয় । যেমন- ওহে, ওগো, হে ইত্যাদি । 
৫। ভাবসচক অব্যয় । যেমন - ছি, হায়, হয়, ঠিক ইত্যাদি । 


. দ্রিয়াপদ 


যে পদে যাওয়া, খাওয়া, পড়া ইত্যাঁদ কোন কাজ করা বুঝায়, 
তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে । যথা-_হরি খোঁলতেছে, রাম পাঁড়তেছে, 
পাখী ডাকিতেছে। ইত্যাদি৷ 

ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা__১। সমাপিকা ক্রিয়া ও 
২। অসমাপিকা ক্রিয়া । 

১। সমাপিকা ক্রিয়া_যে ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয়, তাহাকে 
সমাপিকা ক্রিয়া বলে৷ যথা--সে খোঁলতেছে। আম পাঁড়। 
বালকটি ঘুড়ি উড়ায়। ইত্যাদি । 

অসমাপিকা ক্রিয়া-যে ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয় না, তাহাকে 
অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা-_সে খাইয়া যাইবে ৷ তুমি আসিলে 
বলিব ইত্যাদি । ; 


৮. 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৯ 


অনুশীলনী 
১। বিশেষ্য পদ কাহাকে বলে? 
২। অব্যয় কত প্রকার ও ক ক ? 
৩। শব্দ কাহাকে বলে? 
৪। ক্রিয়াপদ কাহাকে বলে? 
বচন j 
বিশেষ্য এবং সর্বনামের সংখ্যাকে বচন বলে। বচন দুই প্রকার. 
যথা-_একবচন ও বহুবচন ৷ 
একবচন যে 'বশেষ্য বা সর্বনামে একটিমাত্র সংখ্যা বুঝায় 
তাহাকে বহুবচন বলে । যথা-_বালকটি, সে, তুমি ইত্যাদি । 
বহুবচন - যে বিশেষ্য বা সর্বনামে একের বেশী সংখ্যা বুঝায়, 
তাহাকে বহুবচন বলে ৷ যথা _বালকেরা, তারা । ) 
লিঙ্গ 
যে পদের দ্বারা স্ত বা পুরুষ বুঝায় তাহাকে লিঙ্গ বলে । 
লিঙ্গ তিন প্রকার । যথা প্ংলিঙ্গ, স্রীলঙ্গ ও ক্লীবালঙ্গ । 
১। প্রংলঙ্গ_ যে পদের দ্বারা পুরুষ জাতিকে বুঝায়, তাহার 
নাম পূালঙ্গ । যথা-__বালক, পুর, ছাত্র, বৃদ্ধ, পিতা ইত্যাদি । 
২। স্লীলঙ্গ_যে পদের দ্বারা স্রী জাতিকে বুঝায়, তাহার 
নাম স্ব্রণীলঙ্গ। যথা-_মাতা, বালিকা, ছাত্রী, বাঘিনী ইত্যাদ। 
৩। ক্লীবালঙ্গ__যে পদে পুরুষ কিংবা স্বী কিছুই বুঝায় না। 
তাহাকে ক্লীবালঙ্র বলে। যথা জল, ফল, আলো, মাটি ইত্যাদি । 
কি প্রকারে পূংলিঙ্গকে স্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায় তাহার 
কয়েকাঁট উদাহরণ নীচে দেওয়া হইল £ 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


১। পর্ধীলঙ্গ শব্দের শেষে অ-কার যোগ করে স্ব্রীলঙ্গ করা হয় । 
পহীলঙ্গ স্তরীলঙ্গ পুধালঙ্গ স্ত্রীলঙ্গ 


অজ অজা প্রিয় ‘প্রয়া 

সরল সরলা প্রথম প্রথমা 

ব্দ্ধ ব্দ্ধা জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠা 

২। পহ্ণালঙ্গ শব্দের শেষে ঈ-কার যোগ করে স্ত্রীলঙ্গ করা হয় । 
পদুধালঙ্গ স্তরীলঙ্গ পুধালঙ্গ স্রীলঙ্গ 

নদ নদী ছাত্ৰ ছান্রী 
সিংহ সংহী কিশোর . কিশোরী 


৩। পন্ধালঙ্গ শব্দের শেষে আনী যোগ করে স্ত্রীলঙ্গ করা হয় । 
. পাধালঙ্গ স্তীলঙ্গ পুধালঙ্গ স্রীালঙ্গ 
শিব [শবাণী ভব ভবানী 
ইন্দু ইন্দ্রাণী চাকর চাকরানী 
৪1. পুধালঙ্গ শব্দের শেষে ই-কার যোগ করে স্ব্ণীলঙ্গ করা হয় ॥ 
প.ধালঙগ স্ত্রীলঙ্গ পুধালঙ্গ স্রীলঙ্গ 


শিক্ষক শাক্ষকা লেখক লোখকা 
সেবক সোঁবকা গায়ক গাঁয়কা 
পাঠক পাঠিকা বালক বাঁলকা 

6 । পয্ধালঙ্গ শব্দের শেষে নী বা ইনী যোগ করে স্ত্রীলঙ্গ করা হয় ॥ 
পুধালঙ্গ স্তীলঙ্গ পুধালঙ্গ স্ত্রীলঙ্গ 
মাল মালিনী জেলে জেলেনী 


গুণী গর্থণনী বাঘ বাঁঘিনী 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ১১ 
৬। পূধালঙ্গ শব্দের শেষে ইনি যোগ করে স্তরীলিঙ্গ করা হয়। 
পুধালঙ্গ স্ত্রীলঙ্গ পুংলিঙ্গ স্ত্রীলঙ্গ 
মায়াবী মায়াবিনী ত তপাঁস্বনী 
পুধালঙ্গ শব্দের শেষে বতী ও মতী যোগ করে স্ন্রীলঙ্গ 
করা হয়। রা 
পূধালঙ্গ স্্রীলঙ্গ পুধালঙ্গ স্ীলঙ্গ 


ব্দাদ্ধমান ব্টাদ্ধমতী ভগবান ভগবতী 
রূপবান রূপবতী শ্রীমান শ্রীমাত 
পূধালঙ্গ শব্দের শেষে সব্্রীবাচক. শব্দ যোগ করে স্ত্রীলঙ্গ 


করা হয়। 
পদ স্রীলঙ্গ পং স্তীল ঈ 
কাব মাহলা কাব গোঁসাই মা গোঁসাই 
পুরুষ মানুষ মেয়ে মানু শিল্পী মাঁহলা শিল্পী 
৯। পঢ্ধালঙ্গ শব্দের শেষে স্তরীবাচক শব্দ যোগ করে দ্রীলঙ্গ 

করা হয়। ] 
পদীলঙ্গ স্ীলিঙ্গ পুধালঙ্গ স্রীলঙ্গ 
মান মান পরী. গর ুরু পত্নী 


১০ । পৃথক শব্দ যোগ করে পংলিঙ্গকে স্বীলঙ্গ করা হয়। 
পদধীলঙ্গ স্তীলঙ্গ পন্ধীলঙ্গ স্্রীলঙ্গ 


সাহেব মেম, বাব নবাব বেগম 
স্বামী স্ত্রী পুন কন্যা 
বাবা মা কাকা কাকী 
কর্তা গিন্নী বর কনে 
রাজা রাণী দেবর জা 


১২ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


পৃংলিঙ্গ স্তরীলঙ্গ পুধলঙ্গ  ম্ত্রীলঙ্গ 
সুর সূরী শুদ্র 


(সূর্যের মানষী স্ত্রী, কুন্তী) (শর জাতীয় নারী 
সূর্যা শদ্রাণী 
(সূর্যের দ্রী দেবী) .. (শৃদ্রের পত্নী ) 
ক্ষত্রিয় ক্ষানরয়া আচার্য আচার্যা 
(ক্ষাৱয়া নারী ) (শিক্ষায়ত্রী ) 
ক্ষান্রয়ানী আচার্ধানী 
(ক্ষাত্রয়ের পত্রী ) ( আচার্য পত্নী ) 


এমন কতকগুলো শব্দ আছে যাদের স্রীলঙ্গ হয় না । যেমন-__ 
পর্বত, বৃক্ষ, হস্ত, দন্ত, সাগর, ঢাকা, ছল, বিপত্নীক ইত্যাঁদ । 


এমন কতকগুলো শব্দ আছে যাদের পুংীলঙ্গ হয় না । যেমন 
লতা, বিদ্যা, বদ্ধ ইত্যাদি । 


অন;শীলনী 
১। লিঙ্গ কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও ক কি ? 
২। নীচের শব্দগুলোর লিঙ্গ পাঁরবর্তন কর £ 
প্রিয়, প্রথম, সরল, কিশোর, সিংহ, চাকর, শব, লেখক, সেবক, 
নায়ক, বাঘ, মেধাবা, ব্যাদ্ধমতা, মাহলা কাঁব, মেষ, কন্যা, গিন্নী, কনে, 
জা, আচার্য ও সর্য্য। 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ১৩ 


শব্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান 
একাঁট শব্দের অক্ষরগল স্হান পারবর্তন কাঁরয়া অন্য শব্দ গঠন ৪ 
শব্দ অন্য শব্দ শব্দ অন্য শব্দ 
রাধা ধারা মাতা তামা 
লাখ খাল কাটা টাকা 
তাহা হাতা রাশি শিরা 
লতা তাল থামা মাথা 


কতকগ্ীল শব্দ আছে যার অক্ষরগ্াল স্হান পরিবর্তন কাঁরলে 
একই শব্দ থাকে । যেমনঃ - 


বাবা শিশ " হাহা 

মামা ছিছি নানা 

দাদা দিদি খাখা 

চলিত শব্দ ও সাধু শব্দ 

চলিত সাধু চলিত সাধু 
দ্য বিদ্যা নৌকো নোঁকা 
মিথ্যে মিথ্যা ঘেন্না ঘ্‌ণা 
ইচ্ছে ইচ্ছা সুতো সূতা 
ভজে ভিজা বাদ্য বৈদ্য 
ভিক্ষ ভিক্ষা নতুন নূতন 


১৪ 


চলিত সাধু চলিত সাধু 

পণ্য পণ্য উপোস উপবাস 

সাধ্য সাধ্য লিখে লাখিয়া 

চলতে চালতে বলতে বাঁলতে 

খেতে খাইতে খেলতে খোঁলতে 
প্রতিশব্দ | 


_- কোন শব্দের একই অর্থবোধক 'বাঁভন্ন শব্দকে প্রাতিশব্দ বলে । 


যথা 


আকাশ-_গগন, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, অম্বর, নভঃ শূন্য অনন্ত । 
জগৎ__পাঁথবী, ভূষণ, ধাঁরব্রী, বিশ্ব, বসন্ধরা, অবনী। 
{কনারা - তীর, কূল, পারব, প্রান্ত, পাড়, প্রীতকার, উপায় । 
পক্ষী__পাখী, খগ, বিহঙ্গ, শকুন্ত খেচর, বিহগ, বিহঙ্গম । 
বন-_অরণ্য, কানন, জঙ্গল, বাঁপন ৷ - 
নদী__তাঁটনী, প্রবাহিনী, তরাঙ্গনী, শ্রোতাস্বনী, দাঁরয়া, সার । 


পুরুষ 
পুরুষ কাকে বলে? ্‌ 
সমধারণতঃ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকেই পুরুষ বলে । 
পুরুষ কয় প্রকার ও কি কি? 


পুরুষ তিন প্রকার । (১) উত্তম পরন্ষ, (২) মধ্যম পুরুষ 


(৩) প্রথম পুর্ব । 


উত্তম পুরুষ কাকে বলে? 
দিজের সম্বন্ধে কিছু বলা হলে তাকে বলে উত্তম পুরুষ । 


যেমন- আমি, আমরা, আমাকে আমাদের, মোর ইত্যাদ। 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ১৫ 


মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? 

কাছের বা দুরের সম্পর্কে কিছ বলা হলে তাকে মধ্যম পদ্র:ষ বলে । 

যেমন-_তুমি, তোমরা, তোমাদের, তুই, তোরা, আপান, আপনাদের 
তোদের ইত্যাদি 

প্রথম পুরুষ কীকে বলে? 

উত্তম পুর;ষ ও মধ্যম পুরুষ ছাড়া সব বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে 
বলে প্রথম পুরুষ । যেমন_সে, তানি, তারা, রাম, 50 বই, 
টোবল, চেয়ার ইতাঁদ । 

। উত্তম পুরুষ. মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরু 


আমম পাঁড় তুম পড় সে পড়ে 

আম পড়ছি তুমি পড়ছ সে পড়ছে 

আমি পড়ছিলাম তুমি পড়ছিলে সে পড়াছল 
অনঃশীলনী 


১। পুরুষ কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কি কঃ 
২। নীচের বাক্যগুলো হতে পুরুষ বার কর ৪ 
(ক) রাম ভাল ছেলে। (খ) সে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায় । 
(গ) সে মন দিয়ে লেখাপড়া করে। (ঘ) তার বাবা 
তাকে ভালবাসেন । 
৩। ন'চের শন্যদ্হানগুলোতে এক একটি পুরুষ বসাও ৪ 
(ক) __কি সেখানে যাবে? (খ) জলে থাকে । (গ)_কোন্‌ 
শ্রেণীতে পড়? (ঘ) _নাম কি? (ঙ) আমাদের দুধ দেয়। 
(6) আমরা আজ--বাঁড় যাব না। (ছ) তোমরা__বাঁড় 
আসবে ৷ (জ) _ আজ পড়া হয় নাই ৷ 


১৬ _ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


বিভক্তি কাকে বলে? 

যে সব চিহ্ন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে যুস্ত হয়ে তাদের বচন 
নির্দেশ করে তাকে বলে বিভক্তি । 

বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি? 

বিভান্ত দ:'প্রকার । (১) শব্দ [বভান্ত, (২) ধাতু বিভান্তি॥ 

শব্দ বিভক্তি কীকে বলে? 

শব্দের শেষে বিভীন্ত যোগ হলে তাকে বলে শব্দ িভান্ত। 


ধাতু বিভক্তি কাকে বলে? 
ধাতুর সঙ্গে বভীন্ত যোগ হলে তাকে বলে ধাত; বিভীন্ত । 
শব্দ বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি? 


শব্দ বিভান্ত সাত প্রকার । প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থ, 
পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী 
শব্দ বিভন্তি__রাম+কে-রামকে ৷ 
বালক--এরা = বালকেরা । 
ধাতু বিভন্তি--যা+-ই = যাই ৷ 


খা+ই=খাই। 
শব্দ বিভক্তির চিহ্ন 
: একবচন বহুবচন, 
প্রথমা অ, এ, তে রা, এরা, গণ । 


দ্বিতীয়া = কে, রে;য় দিকে, দিগের, দিগে ৪.7 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ১৭: 


2728-44-২২ 
তৃতীয়া = SU UE দিগের দ্বারা, গণের 

দ্বারা, দের দ্বারা ৷ 
চতুৰ্থী = কে,রে,য় - দিগকে, দিগের, দিগে। 
পঞ্চমী = হতে, থেকে, চেয়ে দিগের হতে, দের থেকে, 

দের চেয়ে। 
ষষ্ঠ র, এর : - দের, দগের । - 
সপ্তমী = তে, এ, এতে দিগে, দিগেতে । 

অনুশীলনী 


১1 বিভীন্তি কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কি কি? 
২। শব্দ বিভান্তি কয় প্রকার ও কি কিঃ 


কারক 


কারক কাকে বলে? 

বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে বিশেষ্য MEE 
তাকে বলে কারক । 

কারক কয় প্রকার ও কি কি? 

কারক ছয় প্রকার ৷ যথা 8৫৯) কর্তা বা কর্তৃুকারক, (২) কর্ম 
. কারক, (৩) করণ কারক, (8) সম্প্রদান কারক, (৫) অপাদান কারক, 
(৬) আঁধকরণ কারক ॥ 1.7 


স্ব 


7 ৯৮ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


কর্তা ৰ কৰ্তৃকারক কাকে বলে? 
যে পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলে, কর্তা বা কর্তৃকারক ।' 
যেমন, ঝুমা বইটি পড়েছে । এখানে কে পড়েছে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর 
পাওয়া যায় ঝুমা । সুতরাং ঝুমা কর্তা বা কর্তৃকারক । 
কর্তা বা কর্তকারকে কি বিভক্তি হয়? 
কর্তা বা কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। 
কর্মকারক 
কর্মকারক কাকে বলে? 
কর্তা বা করে তাকে বলে কর্মকারক । যেমন__ তাপসী রই 
পড়ছে । ভি পারার সুতরাং 
, বই'কর্মকারক । 
কর্মকারকে কি বিভক্তি হয়? 
কর্মকারকে দ্বিতীয়। বিভক্তি হয়। 
করণ কারক 
করণ কারক কাকে বলে? " 
কর্তন যা 'দয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলে করণ কারক । যেমন 
_ রমা কলম দিয়ে লেখে । এখানে রমা কি দিয়ে লেখে প্রশ্ন করলে 
“উত্তর মেলে ‘কলম’ দিয়ে | সুতরাং কলম’ করণ কারক। 
করণ কারকে কি বিভক্তি হয়? 
করণ কারকে তৃতীয়। বিভক্তি হয়৷ 
সন্প্রদান কারক f 
সন্প্রদান কারক কাকে বলে? 
যাকে কিছ; দান করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে ৷ যেমন-- 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা | ১৯ 


ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। কাকে ভিক্ষা দাও জিজ্ঞাসা করলে উত্তর 
মেলে ভিক্ষুককে । সুতরাং ভিক্ষুককে সম্প্রদান কারক । 
' অন্প্রদান কারকে কি বিভক্তি হয়? 
সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয় । 


অপাদান কারক 


অপাদান কারক কাকে বলে? : 

যা থেকে কোন পতন বা উৎপাত্ত বুঝায় তাকে বলে অপাদান 
কারক । যেমন-_মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। কি থেকে বৃষ্টি হয়, প্রশ্ন 
করলে উত্তর মেলে মেঘ'। সুতরাং মেঘ’ অপাদান কারক । 

অপাদান কারকে কি বিভক্তি হয়? 

অপাদান 'কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 


অধিকরণ কারক 


অধিকরণ কারক কাকে বলে? 

ক্রিয়া ঘটার স্হান বা সময়কে বলে আঁধকরণ কারক । যেমন 
পুকুরে মাছ থাকে । কোথায় মাছ থাকে প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে 
পুকুরে । সুতরাং পুকুরে আধকরণ কারক । 

অধিকরণ কারকে কি বিভক্তি হয়? 

আধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 

অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কি কি? 

আঁধকরণ কারক তিন প্রকার। যথা--(১) আধারাধিকরণ, 
(২) কালাধকরণ ও (৩) ভাবাঁধকরণ। 


২০ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


অনুশীলনী 
১। কারক কাকে বলে ?/ উহা কয় প্রকার ও কি কি? 
২। নীচের বাক্যগ্ুলো থেকে কারক বার কর এবং কোন্‌ কারক 
ওক বভান্ত বল? 
(ক) দুধ থেকে ছানা হয় । (খ) রাম, শ্যামকে ছাঁড় দিয়ে মারল ৷ 
(গ) অন্নহীনে অন্ন দাও । (ঘ) তান শ্রীরামপুরে থাকেন । (৩) মান: 
বই পড়ে। 


সম্বন্ধ পদ 
সম্বন্ধ পদ কাকে বলে? 
বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ থাকে তাকে 
বলে সম্বল্ধ.পদ । যেমন-_অনিতার বোনের বিয়ে । এখানে আনতার 
সঙ্গে বোনের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আনতা সম্বন্ধ পদ । 


সম্বন্ধ পদে কি বিভক্তি হয়? 
সম্বন্ধ পদে ষষ্টা বিভক্তি হয়। 


সন্বোধন পদ 
সন্বোধন পদ কাকে বলে.? 
যে পদের দ্বারা সম্বোধন করা হয় তাকে, সম্বোধন পদ -বলে। 
যেমন হে ভগবান, আমায় ক্ষমা কর । এখানে ভগবানকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। সনতরাং ভগবান পদাট সম্বোধন পদ |. 
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সম্বন্ধ ও সন্বোধন পদ কারক নহে কেন? 
ক্রিয়ার সাহত কোন সম্পর্ক থাকে না বলে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ - 
কারক নহে । 


অন্যশীলনা 


১। সম্বন্ধ পদ কাকে বলে? 

২! সম্বোধন পদ কাকে বলে? 4 

৩। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নহে কেন ? 

৪1” নীচের বাক্যগুলো থেকে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ বার কর £ 

(ক) অনিতার পুজোর কাপড় এসেছে । (খ) কাশীর পেয়ারা 
খেতে খুব ভাল । (গ) ওহে শ্যাম, মিনাত জানাই ৷ ঘ) ওরে 
সন্ধ্যা, একবার এঁদকে আয় ৷ 


ক্রিয়ার কাল 


ক্রিয়ার কাল কাকে বলে? 

কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় সময়কে বলে ক্রিয়ার কাল । 
‘ কাল কয় প্রকার ও কি কি? 
কাল [তিন প্রকার। (১) বর্তমান কাল, (২) অতীত কাল, 
(৩) ভাঁবষ্যৎ কাল । ; 
বর্তমান কাল কাকে বলে? 
যে কাজ এখন হচ্ছে এরুপ বুঝায় তাকে বলে বর্তমান কাল 


যেমন--তীম পড়ছ। 


২২ বাংলা ব্যাকরণঃওঃ:রচনা 


অতীত কাল কাকে বলে? 
যে কাজ আগে হয়ে গেছে এরুপ বুঝায় তাকে অতীত কাল বলে । 

যেমন-_কণা এখানে এসৌছল । 

ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? | 
যে কাজ পরে হবে এরূপ বুঝায় তাকে বলে ভবিষ্যৎ কাল । 

খেমন__তমি বইটি পড়বে ৷ 


রত অনঃশীলনী 
১। ক্রিয়ার কাল কাকে বলে 2 
২। ক্রিয়ার কাল কত প্রকার ও কি কি? 


সন্ধি 
বর্ণের সাথে বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধি দুই প্রকার-_ 
যথা £ স্বরসাম্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি । 
স্বরসন্ধি 
স্বরসন্ধি কাকে বলে? 
স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন হয় তাকে বলে স্বরসন্ধি । 
১। সূত্র-অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার 
থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। এ আকার প্ববর্ণে' যুক্ত হয়! 
যথা_ : j 
দেব+ আদেশ = দেবাদেশ (অ+আ-আ) 


শশ-+-অগ্ক = শশাঙ্ক (অ+অ=আ) 
'বিদ্যা+-আলয় = বিদ্যালয় (আ+আ২-আ) 


আশা+অতাঁত- আশাতীত '_ (আ+অলআ) 
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রাঁব+ ইন্দ্র রবান্দ (ই+ই=ঈ) 
মণ ইন্দ্র = মণান্দ ই+ই-ই) 
শচী--ইন্দ্র- শচীন্দ্ (ঈ-ই-ই) 
পার+ইক্ষা পরীক্ষা ই+ই-ঈ) 


৩। সত্রবউ-কারা কিংবা উ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার 
“থাকলে উভয়ে, মিলে উ-কার হয় । উ-কার পর্বর্ণে যান্ত হয় । যথা 


লঘু ভীর্ম-লঘার্ম (উ+উ-উ) 
বধু উক্তি = বধ্মান্ত (উ+উ=উ) 
ভ্‌+উদ্ধ=জুদ্ধ : (উ+উ=উ) 


৪1 সূত্র -অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার 
থাকলে উভয়ে মলে একার হয়। একার পূর্ববর্ণে যুন্ত হয়। যথা_ 


নর+ ইন্দ্র নরেন্দ্র (অ+-ই=এ) 
যথা ইষ্ট = যথেষ্ট (আ+ই-এ) 
উমা+ঈশ = উমেশ (আ+ঈ-এ) 
গণ = ঈশ = গণেশ -. (অ+ঈ-এ) 


$ | সূত্রব-অকার কংবা আকারের পর উ-কার 'িংবা উ-কার 
থাকলে উভয়ে লে ও-কার হয় ৷ ও-কার পববর্ণে যুন্ত হয় । যথা_ 


সহ+-উদর = সহোদর (অ+উ-ও) 
গঙ্গা + উৰ্সি = গল্গো্ম" (আ+উ-ও) 
মহা- উদয় = মহোদয় (আ+উ-ও) 


৬ সত্র-অকার কিংবা আকারের পর একার কিংবা একার 
লে কার হয়। একার পববর্ধে যত হয়। যথা-_ 


২৪ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


এক + এক = একৈক (অ+এ-এ) টা 
,জন4+এক২-জনৈক : . (অ+এ-এ) 
সদা+এব-সদৈব (আ+এ-এ) 


৭। সূত্র_অকার কিংবা আকারের পর খ-কার থাকলে উভয়ে 
মিলে অর্‌ হয়। অর-এর অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, আর র্‌ রেফ হয়ে 
পরবর্ণের মাথায় বসে। যথা 

দেব4-খাঁষ = দেবাৰ্ষ (অ+ খ= অর্‌) 
মহা + খাঁষ = মহার্ষ (আ+খ- অর) 

৮। সন্র-অকার কিংবা আকারের পর ও-কার [কিংবা ও-কার 
. থাকলে উভয়ে মিলে -কার হয় । উ-কার পর্বর্ণে যত হয়। যথা 

বন+ওষধ = বনৌষধ (অ+ও-ও) 
জল-+-ওকা = জলোঁকা (অ-ও-ও) 

৯। সুত-ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই, ঈ স্হানে যূ 
হয়। য্‌-যফলা হয়ে পর্র্ববর্ণে যান্ত হয় । 

১০ ।. সত্র-_উ, উ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ, উ স্হানে ব্‌ 
হয়। বৃ-বফলা হয়ে পরুর্ববর্ণে যুক্ত হয় । যথা 
... সহ+আগত স্বাগত (উ+আ-ব্) 

বধু 7 আগমন = বধবাগমন (উ+আ-ব্্‌) 

১১। সূত্র-খ-কার ভিন স্বরবর্ণ পরে থাকলে খ-কার স্হানে 

রহয়। র্‌ পূুর্ববর্ণে বুক্ত হয়। যথা 
পিতৃ+ আলয় = পিনরায় বিন 
মাতৃ+ আদেশ = মান্রাদেশ (ঝ+আ২র) 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ২৫ 


১২। সন্র-স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ: স্হানে অয়, এ চ্ছানে 
আয়, ও স্হানে অব্‌ এবং ও স্হানে আব্‌ হয়। - 


1872 ৃ্‌ (এ+অ= অয়্‌) 

নৈ+ অক = নায়ক (8+অ-আয়ু) 

পো+অন-পবন (৩+অ-অব্‌) 

পোঁ-+-অক = পাবক (ও4-অ= আবু) 
ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? 


স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্গের সণ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের 


মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে ৷ 


১। সত্র-তাঁকংবাদ এর পর চাঁকংবা ছ থাকলে ত ও দূ: 


স্থানে চ্‌ হয়। যথা 
উৎ+-চারণ = উচ্চারণ (ত+চ-চ) 
সৎ+ চাঁরন্র = সচ্চাঁরন্র 1... (অ+চ-চ) 
উৎ--ছেদ = উচ্ছেদ (ত+ছ২) 
তদ+ ছাঁব = তচ্ছাঁব (দ+ছ-চ) 
২। ত কিংবা দ এর পর জ কিংবা ঝ থাকিলে ত ও দস্হানে 
জঃহয়। যথা__ 
সং+জন = সঙ্জন (ত+জ-জ) 


জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি (ত+জ-জ) 
৩। সূত্র-চ কিংবাজ-এর পর নথাকলে ন স্হানে ঞ হয় । বথা- 


যাচ্ না= যাচঞা (চ+ন=ঞ) 
রাজ+নাী= রাজ্ঞা (জ+ন-ঞ) 
(জ+ন-এ) 


বজ্‌--ন = যজ্ঞ 


নখ 


২৬: বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


৪। সূত্র-ত্‌ কিংবা দএর পর ট কিংবা ঠ থাকলে ত্‌ ও দ্‌ 
স্হনে ট হয়। যথা=_ 
বৃহৎ ক্ধুর = বৃহটঠক্ষ:র (ত+ঠ-ট) 
তদ্‌+টীকা=তাঁটুকা .. (্+উ-ট) 
৫। সুত্র-ত্ কিংবা দ্‌ এর পর ড কিংবা ঢ থাকলে ত্‌ ও দ্‌ 
স্হানেড হয়। যথা__ | 


উৎ--ডীন- উদ্ডীন (ত3ড-ড) 
বৃহৎ-ক্কা- বৃহডচক্কা (ত্‌+ঢ=ড) 
তদ্‌+ ডঙকা = তডডঙ্কা (দ্‌+ড=ড) 


৬। সত্ৰ-ত্‌ কিংবা দ-এর পর হ থাকলে উভয়ে মিলে দ্ধ হয়। 
যথা__ 


উৎ-+হত- উদ্ধত ...(ত+হ-দ্ধ) 
উৎ+ হার = উদ্ধার (ত+হ-দ্ধ) 
তদ্‌4+হিত-তাদ্ধত (দ+হ+ দ্ধ) 


9 সতত কিংবা দএর পর ল থাকলে ত্‌ ও দূ স্হানে ল্‌ 
হয়। যথা 


র উৎ+লাস = উল্লাস ' (ত+ল-ল) 
উৎ+লেখ- উল্লেখ (ত+ল-ল) 
উৎ-+-লাখত = উল্লাখত (ত+ল=ল) 


তৎ+ লিখিত = তাল্লাখত (ত+ল-ল) 


৮। সূত্র-তাকংবা দৃ-এর পর শ থাকলে ত্‌ ও দ্‌ স্হানে চ 
এবং শস্হানে ছ হয়। যথা 


উৎ+ শ্বাস উচ্ছ্বাস ৃ (ত7+শ-চ্ছ) 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ২৭ 
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উৎ+-শৃজ্খল = উচ্ছঙ্খল (তৃ+শ-চ্ছ) 
চলৎ + শান্ত = চলচ্ছান্ত (তশ-চ্ছ) 
(ত+শ-চ্ছ) 


তদ্‌+ শ্রবণ = তচ্ছুবণ 


৯। সত্র-ষএর পর ত স্হানে ট এবং ত থাকলে ঠ হয়॥ 


উৎকৃষ:+ত = উৎকৃষ্ট (ষ4ত্‌-উ) 
আকৃষ্+ত- (ব্+ত্‌-ট) 
ষষ্‌+থ-ষষ্ঠ (ষ্‌4+ত্‌=তঠ) 

১০ ৷ সন্ত ছ পরে থাকলে স্বরবর্ণের পর চ হয়! বা 
আ-ছাদন = আচ্ছাদন (আ+ছ=চ) 
রাঁব--ছাঁব = রাবচ্ছাব (ই+ছ=চ) 

১১। সত্র-উৎ উপসর্গের পরাচ্হিতচ্ছা ধাতুর স-কারের লোগ 

হয়। যথা_ 
উৎ+-স্হান - উত্থান (ত্‌+স্হ=থ) 
উৎ-+-স্হাপন = উত্থাপন (ত্+স্হ=খ) 
উৎ+স্হিত -ডাঁথত (ত+স্ছ-থ) 

১২। সূত্র - ত পরে থাকলে ম স্হানে ন লয়! যথা - 
সম+ তাপ = সন্তাপ (ম+তকন) 

১৩। স্র_পদের অন্তগ্রচ্ঘত মৃএর পর যাঁদ য, র, ল, ব, শ 

ষ, স, হ থাকে তাহলে ম্‌ স্হানে ং হয় ২15; 
সমৃ+বাদ-সং (ম+ব-ং) 
সম+যোগ = সংযোগ ৮৮ 

(ম+স-ং 


সম্‌- সার = সংসার 


ELE 
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মুল শব্দ বিপরীতার্থক শব্দ মুল শব্দ 


বর্গ 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা | টং 
বিপরীতার্থক শব্দ 
জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত মূখ 
ভার্ত বোকা চালাক 
শিষ্য ভয় সাহস 
ধনী ভাল মন্দ 
ঠাণ্ডা ভাব আড়ি 
দান রাজা প্রজা 
বে্টে শত নরম 
মিত্র শোক আনন্দ 
নরক গসহনাম, দুর্নাম 
অনঃশীলনী 


১। নীচের শব্দগুলোর বিপরাতার্থক শব্দ লেখ £ 
সাদা, শুকনো, সফল, আসল, শর; 'অনেক, মন্হর, সৃষ্টি, 
জলচর, সমতল, জোয়ার ৷ 


. সূর্য আঁদত্য, ভান, 
দিবাকর, প্রভাকর ৷ 


সমার্থক শব্দ 


ভাস্কর, তপণ, 


ক 


অরুণ, সবিতা, 


পাৃথিবী--ধরণী, বসহমতা, বসুন্ধরা, অবনী, ক্ষাত, মোদনী, 


প্‌থৰী ৷ 


জল-_বারি, নীর, সলিল, পয়, অপ । 


২৮ বাংলা ব্যাকরণঃও রচনা 


সম্‌+-শয় = সংশয় (ম+শ=ং 
১৪ । স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তগঁস্থত ম স্হানে,ং হয়। 
বথা_ 
জার STL (ম+স=ং 
সম + বাদ = সংবাদ (ম+ব=ং 
১৫। সত্ৰ_যাঁদ স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ণ অথবা 
ধ, র, ল, ব, হ পরে থাকে, তাহলে অন্তস্হিত ক্‌ স্থানে গ, চ স্হানে 
জ, ত স্হানে দ,ট স্হানে ত এবং প স্হানে ব হয়। যথা 
বাগ+ঈশ = বাগীশ (ক্‌+ঈ=গ) 
জগৎ + ঈশ্বর = জগদাশ্বর (ৎ+ঈ=দ) 
বাক২+ আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর : (ক্‌+-আল্গ) 
১৬। সত্র_ন কিংবা ম পরে থাকলে পদের অন্তোঁষ্হত বর্গের 
প্রথম বর্ণ দ্হানে সেই বর্গের পণ্চম বর্ণ হয়। যথা__ 


উৎ+4 মত্ত = উন্মত্ত (ত্+ম=ন) 

মৎ + ময় = মুল্ময় (ত7+ম-ন) 

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ (ত7+ন-ন) 

জগৎ 7 মাতা = জগন্মাতা (ত7ম-ম) 
অনুশীলনী 


১। সন্ধি কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও ক কি? 
২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ . 
হিমালয়, মণীন্দ্র, যথেষ্ট, তথৈব, মূন্ময়, বাগীশ, সংসার | 
৩। সান্ধিকরঃ ঠা 
শশ+-অঙ্ক, পিতৃ+ আলয়, দেব + খাঁষ, উৎ+চারণ, মহা + ইন্দু 
উৎ+হত, উৎ+ ডান, জগৎ+ময়। 


গ 
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অশুদ্ধি সংশোধন 
অশুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধ 
অঙ্গ; অশ্রু দারিদ্রতা 
অনুকুল অনুকুল নিরব 
অপরাহ্ন অপরাহ্ পণ্য 
অত্যাধিক অত্যাধক পুরছকার 
অনাটন অনটন ব্যায় 
অঞ্জাল অঞ্জলী ব্যাথা 
আরতী আরতি: ব্যাগ্র 
আষাড় আষাঢ় বাল্মিকী 
আত্ময় আত্মীয় ব্যাবহার 
আমাবস্যা . অমাবস্যা ম্থ 
আকাঙ্খা আকাঙ্ক্ষা রবিন্দ 
উজ্বল উজ্জ্বল হটাৎ 
উধ উধৰ্ব যাবদায় 
খণগ্রচ্ খণগ্রন্ড শারিরিক 
কস্ট কষ্ট স্বরসতী 
কালীদাস কালিদাস লক্ষী ? 
কল্যান কল্যাণ লক্ষণ 
কৌতুহল কৌতুহল মনোকষ্ট 
গারষ্ত গরিজ্ঠ সাস্হয 


২৯ 


৩২ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


নদী-__তাঁটনী, স্রোতস্বতা, তরাঙ্গণী, সারৎ । 
কন্যা _তনয়া, মেয়ে, দীহতা, নান্দিনী ৷ 
পনত্র-ছেলে, তনয়, নন্দন ৷, 

অঙ্গ-_দেহ, শরীর, বপ;,.কলেবর, তন; ৷ 
চক্ষ__নেন্, নয়ন, লোচন, আঁখ । 

গহ _ঘর, ভবন, আলয়, আবাস, নিকেতন । 


বেলা_ তীরভাম, সময় । 
পন্রব_পাতা, চিঠি ৷ 
বাক্য সংকোচন 
যার অন্ত নাই অনন্ত . *যার মৃত্যু নাই_অমর। 
যে লেখাপড়া জানে না_মূর্খ। যা জঙলছে -জবলন্ত । 
যা ফুটছে--ফটেন্ত যার লজ্জা আছে- লাজুক । 
যে দান করে - দাতা। যার ধন নাই__নির্ধন। 


যে প্রিয় কথা বলে _প্রিয়বাদী ।- যার পুত্ৰ নাই -অপাত্রক'। 

যার গুণ আছে গুণী যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে__আঁস্তিক 
যার চরিত্র ভাল চরিত্রবান । যাহা সহজে পাওয়া যায়-সুলভ ॥ 
যা, সহজে ভাঙ্গায়া বায় -ভণগডুর । যান অগ্রে জন্মেছেন অগ্রজ | 


পণ্কে যাহা জন্মে _পণকজ । . যার তুলনা নাই__অতলনীয় । 
যা দেখা যায় দৃশ্য । যা দেখা যায় না_অদশ্য। 
যা খাওয়া যায়_খাদ্য । বা পান করা বার পানীয় । 
যে সহজে ভয় পায়_ভীর5। যা বলা উচিত নয় - অকথ্য । 


যা বলা হইয়াছে_উত্ত। : : যে'ঘঃমিয়েছে -সুগ্ত। 


বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৩৩ 


যুদ্ধ করে যে_যোদ্ধা। : যা জলে চরে__জলচর । 
যা সহজে পাওয়া যায় না_-দুলভ ৷ যার দাম খুব বেশী_দ্দুূল্য । 
যে সহ্য করতে পারে-_সাহফ্॥ যা সহ্য করা বায় না-_অসহ্য । 
ভিক্ষার অভাব_দভ্ষি । যা কাঁপছে-__কম্পমান ৷ 


গপ রচনা 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গল্প শুনতে ভালবাসে । গল্প শুনে 
তারা সেগুলো আবার বলতে ও লিখতে পারে । কিন্তু নিজেরা 
বানিয়ে কোন গল্প বলতে বা লিখতে তারা পারে না। 
কোন গল্প লিখতে গেলে প্রথমে গল্পটা ভালভাবে মনে করে নিতে 
হবে। গল্পটার মধ্য থেকে কতকগুলো প্রশ্ন তোর করে তার উত্তর 
ঠিক মত লিখলেই গল্প লেখা হয় 
গল্পের শেষে তার উপদেশ লিখতে হয়। 
.... মিথ্যাবাদীর সাজা 
(১) এক রাখাল মাঠে গরু চরাত । 
' (২) মজা করবার জন্য পালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করত ৷ 
(৩) চাষীরা সাহায্যের জন্য ছুটে আসত । 
(8) শেষে সত্যই একাঁদন পালে বাঘ পড়ল । 
এক রাখাল এক পাল গর; নিয়ে প্রত্যহ মাঠে চরাতে যেত। 
মাঠের পাশেই ছিল এক বন। মাঠে চাষীরা প্রত্যহ কাজ করতে 
আসত । 
একাঁদন রাখালের মনে এক ব্যাদ্ধর উদয় হল। চাষীদের সঙ্গে 
তামাসা করবার জন্যে পালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করে উঠল । 


৩ 
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রাখালের চিৎকার শুনে চাষীরা কাজ ফেলে সেখানে গিয়ে দেখল 
বাঘ আসোঁন । রাখাল তাদের দেখে খিল খিল করে হাসছে । চাষীরা 
রাখালের আচরণে বিরন্ত হল ৷ 

'একাঁদন সাত্য সাত্য রাখালের পালে বাঘ এসে পড়ল । “বাঘ 
এসেছে, বাঘ এসেছে' বলে রাখাল খুব চিৎকার করল, কিন্তু তার 
কথায় কেউ বিশ্বাস করল না। বাঘ রাখালের গুরঃগুলোকে খেয়ে ' 
ফেলল ৷ শেষে রাখালকেও হত্যা করে চলে গেল 

- উপদেশ-_মিথ্যাবাদীকে কেউ 'ব*বাস করে না। | 

[ নীচের সংকেতগদ্লোর সাহায্যে এক একাঁট গল্প রচনা কর ৷ ] 


একতাই বল 


(১) এক কৃষ্ণকের পাঁচাট ছেলে ছিল । 

(২) ছেলেদের মধ্যে একটুও মিল ছল না। 

(৩). কৃষক পাঁচাট কাঁণ্ এনে আঁটি বাঁধল। 

(8) আঁটাট কেউ ভাঙতে পারল না। 

(6) তারপর আঁট খুলে প্রত্যেককে একটি করে কাঁণ দিল । 


কা্রিয়! ও জলদেবত। 
(১) কাঠুরে এক নদীর ধারে কাঠ কাটত। 
(২) একাদন তার কুঠারখানা নদীর জলে পড়ে গেল । 
(৩) কাঠুরে খুব কাঁদতে থাকল । 
(৪) কাঠুরের দুঃখে জল-দেবতার দয়া হল । 
(৫) লোহার কুঠারের সঙ্গে সে একখান সোনার কুঠার পেল ৷ 


পত্র লিখন 


আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকেই বিদেশে থাকেন । 
তাঁহাদের সাঁহত যোগাযোগ রাখতে হইলে, নিজেদের বন্তব্য ভাষায় 
াখয়া জানাইতে হয় । লিখিয়া জানাইবার এই রীতকেই পত্র বা 
চিঠি লেখা বলে। সাধু ও কথ্য উভয় ভাষাতেই চিঠি লেখা : 
যায়। 

পত্র বা চিঠি দলাখবার কতকগনল সাধারণ নিয়ম আহে । সেই 
নিয়মগযীল যতদূর সম্ভব পালন করা উচিত । 

যে কোন চিঠির প্রথমে ডানাঁদকের কোণায় লেখকের নাম, ঠিকানা 
ও তাঁরখ লিখতে হয়। অনেক চিঠির উপরে ঠিক মাঝখানে 
দেব-দেবীর “নাম লেখেন । তাহার পর থাকে সম্ভাষণ, যাহাকে 
চিঠি লেখা হয়, তাহার সাহত লেখকের সম্বন্ধ অনহ্যায়ী এই সম্ভাষণ 
লেখা হয় ৷ 

আত্মীয়-গুরুজনকে চিঠি লিখতে হইলে সম্ভাষণ হইবে 
শ্রীচরণকমলেষ,, শ্রীচরণেষ; পূজনীয়েষণ পুজনীয়া প্রভাত অন্যান্য 

গরুজনকে = মান্যবরেষ মাননীয়, মাননীয় প্রভাত লিখতে হয়। 
ৰ স্নেহের পাত্র বা বয়সে ছোট হইলে সম্ভাষণ হইবে__ 

স্নেহাস্পদেষ, কল্যাণীয়েষ, কল্যাণীয়াষ: ইত্যাদি । সমান বয়সের 
অথবা বন্ধুদের চিঠিতে সম্ভাষণ হইবে ৪-পরিয়বন্ধ, প্রিয়বরেষড, 
বন্ধবরেষ:, প্রীতভাজনেষু, প্রিয় সাথী ইত্যাদি । 

তারপর-পন্রের বিষয়বস্তু বা লেখকের বন্তব্য লীখতে হয়। নিজের 
কথাগ্নীল আঁত সহজে ও সংক্ষেপে লেখা উচিত । বেশ ভাঁবয়া- 
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চান্তয়া কথাগীল গন্ছাইয়া লিখতে হয়। খেয়াল রাখতে হইবে 


যাহাতে কোন কথা বাদ না যায়। উত্তর {লাখবার সময় যে পত্রের 


উত্তর, সেই পর্রখাঁন ভালভাবে পাঁড়য়া লইতে হয়। যাঁহাকে চিঠি 
লেখা হয় তাঁহার প্রীত শ্রদ্ধা দেখাইয়া এবং হি হান পারা 
চিঁঠ শেষ কাঁরতে হয়। 

চাঁঠ লেখার শেষে নিজের নাম সাঁহ কাঁরতে হয় । নিজের নাম 
- লিখিবার আগে যাহাকে চিঠি লেখা হয় তাঁহার সাঁহত সম্বন্ধ অনুসারে 
একটি বিশেষণ ব্যবহার কাঁরিতে হয় । যেমন-__গুরুজনকে চিঠি লিখলে 
 প্রণত, সেবক, সৌবকা, স্নেহের, স্নেহধন্য শ্রীচরণাশ্রত ইত্যাঁদ 
‘লিখতে হয়। : সম্মানীয় ব্যন্তকে_অনুগত, নিবেদক, ভবদীয়, 
গুণমুগ্ধ ইত্যাদ। বয়সে ছোট হইলে বা আশীর্বাদের পাতকে 
আশীর্বাদক, শুভাকাঙ্খী, চিরশঃভাথী, চিরশন্ভানধধ্যায়ী ইত্যাদি এবং 
বন্ধ্কে তোমরই' লাখিতে হয় । 
চির ঠিকানা সব সমর পাঁরচ্কার ও স্পণ্ট করিয়া লিখতে 
হয়। ঠিকানা পাঁড়তে না পারলে অথবা ভূল ঠিকানা লিখিলে চিঠি 
হয় দেরীতে পোঁছিবে, নয় একেবারে পেখাছিবে না। 

নামের পর গ্রামের নাম, ডাকঘরের নাম, জেলার নাম, এবং অনেক 
সময় প্রদেশের নাম লাখিতে হয়। শহরের চাঠ হইলে বাড়ীর নম্বর, 
_.. রাস্তার নাম এবং ডাকঘরের নাম বা নম্বর িখিতে হয়। পর পঠায় 
কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল । 
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me oma 


শ্ৰীন্ৰীহার সহায় । পোঃ_ রায়গঞ্জ 
২২শে অক্টোবর, ১৯৮৯ 
শ্ৰীচরণকমলেষ:_ 
মা, তোমার চাঁঠ পাইয়া আনান্দত হইয়াছ । ওখানে সকলে 
ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম । 


আমাদের পরাক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। আম অর্ধ বার্ষক 
পরীক্ষায় সব বিষয়ে ভালভাবে পাশ কারযাছি। বার্ষক পরীক্ষায় 
আরও ভাল নম্বর পাইবার চেষ্টা কারব ! সেজন্য মামার কাছে নিয়ামত 


পড়াশুনা কাঁরতোছ। 
এখানে দাঁদমার শরীর বিশেষ ভাল না। কয়েকাঁদন যাবৎ সার্দ 
জরে ভ্াগতেছেন । দাদু, মামা ও মামীমা ভাল আছেন। আম বেশ 


বাবার শরীর কেমন আছে? বন্দনাকে বাঁলবে যেন রোজ 
করে। তুমি আমার প্রণাম লইবে । বাবাকে আমার প্রণাম 


দিও । বোনাটকে আমার দ্নেহাশীষ জানাইও । সময়মত তোমার 
চঁঠ না পাইলে আমার শন খারাপ হইবে । হীত- 
A CU eS 

তোমার স্নেহের 


হারাণ 
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_ পিতার নিকট পড়াশুনার খরচের টাকা চাহিয়া পত্র লিখ। 

: শ্ৰীশ্ৰীদু্গ সহায় ৷ 

চম্পাহাটি 

শ্রীচরণকমলেষ্৮_ ২২শে জানুয়ারী ১৯৮৭ 

বাবা, আমাদের স্কুল খুলিয়াছে । নূতন ক্লাশের পড়া শীঘ্রই 
আরম্ভ হইবে । আমার সব বই এখনও কেনা হয় নাই। ইংরাজী 
বই পুরানো িনিয়াছ। অন্যান্য বইগহীল কানতে মোট বার টাকা 
লাগবে । তাহা ছাড়া কয়েকাঁট খাতাও 'কানতে হইবে । চিঠি 
পাইয়া আপান আমাকে পনের টাকা পাঠাইয়া দিবেন । জামা-কাপড়ের 
জন্য এখন টাকা পাঠাইতে হইবে না। 

এখানে দাদা, বৌদ ও খোকন ভাল আছেন ও আছে। আমার 
শরীরও বেশ ভাল । খোকন মাঝে মাঝে দাদু বলে । আপাঁন ও মা 
কেমন আছেন ?. আপনারা আমার প্রণাম লইবেন। রামকে আমার : 


আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি প্রণত 
ঠিকানা £ আপনার স্নেহের রতন + 
তুমি কেমন পরীক্ষ! দিলে এ সম্বন্ধে একটি পত্র লিখ। 
শ্রীন্রীহার সহায় কল্যাণপুর 
শ্লীচরণকমলেষ_ ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ 


কাকাবাবু, গতকাল আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ! 
আমি আগামীকাল দাদির কাছে যাইব । সেখানে দুই-তিন দিন 
থাকিয়া বাড়ী ফিরব ৷ 

পরাঁক্ষার কয়েকাদন আগে আমার জবর হইয়াছল। পথ্য 


{বশেষ ভাল হয় নাই ৷ মাঝে তান দন ছন, থাকায় অন্যান্য পরাক্ষা 
ভালই হইয়াছে ৷ পরাক্ষায় আম ভাল নম্বর পাইব আশা রাখি । 
ভাঁবধাতে আরও ভাল ফল কারবার চেষ্টা কাঁরব ৷ 

আমার শরীর বর্তমানে ভাল আছে! আপাঁন আমার ভান্তিপূর্ণ 
দাম জানবেন । মা ও কাকীমাকে আমার প্রণাম জানাইবে। ইতি 


প্রণত 
ঠিকানা ) আপনার স্নেহের কল্যাণ 
প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ছুটির আবেদন । 
নবগ্রাম 
১২ই নভেম্বর ১৯৮৭ 
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স্কুলের পুরষ্কার বিতরণী সভার বর্ণনা করিয়া বন্ধুকে চিঠি 
লিখ। 

: (চলাঁত ভাষায় ) 

বনগাঁ 
২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৭ 

ভাই আনল, 

এবার আমাদের স্কুলের পুরস্কার িতরণী সভায় মাল্টার মহাশয়ের 
অনুরোধে আমাকে আবাত্ত করতে হয়োছল। প্রথমে একটু ভয় 
পেয়োছলাম ৷ কিন্তু আমার আব্ত্ত ভালই হয়োছল, সকলেই 
প্রশংসা করেছেন। 

অতুলকে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে । তার গান শুনে সকলেই 
খুশী হয়েছেন। অন্যান্য বছরের মত এবার কোন নাটক হয়ান ৷ 
তবে আঁতাঁথদের এবং সকল ছাত্রদের জন্য জলযোগের 'ব্যবস্হা ভাল 
হয়োছল। 

এবারের পুরস্কারের বইগদীল বেশীর ভাগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 
গোর সবচেয়ে বেশী পুরস্কার পেয়েছে । আম িনাঁট বই 
পেয়োছ। 

তুমি অনেক দিন চিঠি দাওাঁন । ওখানকার সব খবর "দিয়ে চিঠির 


উত্তর দিও। প্রীত নিও ৷ হাত_ 
ঠিকানা $ 4 
, শ্ৰীঅনিল কুমার বস? তোমার 


দদনহাটা_রোড়, কোচাবহার ৷ সুবোধ । 
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বন্ধুর কাছে লেখা পত্র 


পোঃ-_কাটোয়া 

জেলা__বর্ধমান 

শপ্রয় সমর ১০1৮৪ 
গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়োছ। তাঁম পূজার 
ছটতে আসবে জেনে সখী হলাম । তুমি কেমন আছ জানাবে } 
তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে জানাবে । তম আমার ভালবাসা নিও 
গরুজনদের আমার প্রণাম দিও ৷ আম ভাল আছি । আমার পড়া- 


শুনা ভালই হচ্ছে । ইাতি-_ 
তোমার পার্থ 
শ্রীসমর কুমার ভট্টাচার্য 
১২. ঠাকুর দাস বাব: লেন 
পোঃ- শ্রীরামপদ্র 
জেলা- হুগলী 
মাতাকে লেখ পুত্রের পত্র (মুসালম) 
পোঃ_ গ্রাম_ নবগ্রাম 
পাক জনাবেষ:, জেলা_ বর্ধমান 
১৮৷১৷৮২ 


আম্মাজান, 
‘. খোদার ফজলে আম নাকে নবগ্রামে পেণঁচোছ ৷ আপগাঁন ও 
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বাপজান আমার বহু বহুৎ সালাম জানবেন । আঁম মন 'দয়ে 
পড়াশুনা করাছ। তাড়াতাঁড় উত্তর দয়ে বান্দাকে খোস করবেন । 
ই[তি__বান্দা 


মহম্মদ ইসমাইল 


নূরজাহার বেগম ১ | জাক 
প্রযত্রে, মহাম্মদ রোজা খা y 


১২, কলুটোলা লেন 
কাঁলকাতা-১১ 


প্রবন্ধ রচন। 
নর 
প্রাণিবিষয়ক প্রবন্ধ 
গরু 
গরু গৃহপাঁলত প্রাণী । ইহার চারাট পা, দাট চোখ, দট কান, 

দুটি শিং, একাট মুখ ও লেজ আছে। লেজের শেষে এক গোছা 
লোম আছে। সারা শরীর লোমে ঢাকা । লাল, কাল, সাদা প্রভৃতি 
রঙের গরু দেখা যা৷ গরুর পায়ের ক্ষঃরগর্ীল চেরা । গরু শান্ত 
ও নিরীহ প্রাণী । গর; ঘাস, খড়, খইল,ভাঁষ, ফেন প্রভাত খায় । 
প্রথমে তাড়াতাঁড় খায় ও পরে আস্তে আস্তে জাবর কাটে । গর; সব 
দেশেই দেখা যায় । গাভী আমাদের দুধ দেয় । দুধ থেকে ছানা, 
মাখন, দাধ শি, মিষ্টান্ন প্রভাত হয়। বলদ গরুর গাড়ী ও লাঙ্গল 
টানে ৷ গরুর চামড়ায় জনতা, ব্যাগ, স্টকেশ এবং হাড়ে বোতাম, 
ছররবটি, চিরণী ও সার হয়৷ গোবরে ঘঃটে ও সার হয় । 
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কুকুর 

কুকুর গৃহপালিত প্রাণী । কুকুরের চারটি পা, দুইটি চোখ, দুইটি , 
কান, একটি মুখ ও একাঁট লেজ আছে ৷ কুকুর খুব প্রভব্ভন্ত । ইহারা 
অল্প খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকে । পৃথিবীর সব: দেশেই কুকুর দেখতে 
পাওয়া যায়। কুকুর নানা জাতির হয়। যেমন_ বদলডগঃ গ্রেহাউণ্ড, 
আযালসোঁসয়ান; স্প্যানিয়েল, সেপ্টবার্ণার্ড, টোরিয়ার, ভারতীয় প্রভাত। 
কুকুর চোদ্দ-পনের বছর বেচে থাকে । মাছ ও মাংস কুকুরের প্রিয় 
খাদ্য। ইহারা ভাত, রুটি প্রভাতি খায় । কুকুর ?দন-রাঁন্র বাড়ী পাহারা 
দেয়। বরফের দেশে কুকুর গাড়ী টানে। ইহারা সার্কাসে খেলা. 
দেখায় । পুলিশ শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে চোর, ডাকাত ও খুনী, 
আসামী ধরে থাকে ক্ষ্যাপা বা পাগলা কুকুরের কামড়ালে জলাতঙ্ক 
রোগ হয়। 


বিড়াল 


বিড়াল গৃহপালিত প্রাণী । বিড়ালের চাঁরাট পা, দাট কান, দ্যাট" 
চোখ, একটি মুখ ও একটি লেজ আছে। বিড়ালের মুখ গোল । 
বিড়ালের গোঁফ আছে । দেখতে অনেকটা বাঘের মত, তাই লোক 
বিড়ালকে বাঘের মাসী বলে । বিড়ালের পায়ের নীচে নরম মাংসাঁপণ্ড; 
থাকায় সহজে পোষমানে । নরম বিছানায় থাকতে বিড়াল ভালবাসে । 
{বিড়াল খুব ভাল শিকারী বিড়াল প্রায় সব দেশে দেখতে পাওয়া, 
যায়। বিড়াল সাদা, কাল, লাল প্রভৃতি রঙের হয়। বিড়ালের শরীর, 
লোমে ঢাকা ৷ মাছ, মাংস, দুধ, ভাত, বিড়ালের প্রিয় খাদ্য । ইদুর 
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মেরে বিড়াল গৃহস্হের উপকার করে । সুযোগ পেলে মাছ, মাংস, দুধ 
চুর করে খায় । বিড়াল ভিপাঁথারয়া রোগের জীবাণু বহন করে | 


ঘোড়া গৃহপালিত প্রাণী । দেখতে খুব সুন্দর । ঘোড়র চারাঁট 
পা, দ্ঘট কান, দুটি চোখ, একাট মুখ ও একাঁট লেজ আছে । লেজের 
অগ্রভাগে এক গোছা লম্বা চুল আছে। ঘোড়ার ঘাড়ে বেশ বড় বড় 
লোম আছে। সমস্ত শরীর লোমে ঢাকা । ঘোড়ার চেহারা বেশ 
বাল্ঠ।. লাল, কাল, সাদা ও বাদামী রঙের ঘোড়া দেখা হায় । ঘোড়া 
খুব শান্ত ও প্রভুভন্ত। ঘোড়া খব সাহসী ও বাদ্ধমান। ঘোড়া দাঁড় 
ঘনসায়। ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে পারে । আরব ও অস্ট্রৌলয়ার ঘোড়া 
খুব প্রসিদ্ধ । ঘোড়া ঘাস, ছোলা, ভা প্রভাত খায়। ঘোড়া গাড়ী 
টানে, বোঝা বয় ও লাঙ্গল দেয়। ঘোড়া সাকণসে খেলা দেখায় ৷ 
ঘোড়ায় চড়ে এক চ্হান থেকে অন্য স্হানে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ৷ 
ঘোড়ার দৌড় খুব আমোদজনক খেলা । যুদ্ধে ও শিকারে ঘোড়া 
ব্যবহার করা হয়। ঘোড়ার চার্ব দিয়ে সাবান তৈরা হয় । 
হাতী এ 
হাতা চতুষ্পদ, স্তন্যপায়ী, তৃণভোজী প্রাণী । স্হলচর জন্তুদের মধ্যে 
হাত৷ সবচেয়ে বড় ৷ হাতার পা চারাট থামের মত মোটা । কান দ্ট 
কুলার মত বড় ৷ ' চোখ দুটি ছোট । হাতীর মুখে একটি লম্বা শ:ড় 
আছে। হাতার মুখের দুপাশে দট সাদা বড় দাঁত থাকে । একে গজ 
দাঁত বলে। হাতা বন্য প্রাণী। এরা বনে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে । 
হাতার বদ্ধ ও স্মৃতিশীন্ত খুব প্রথর । ভারতবর্ষ, সিংহল, শ্যামর্গ- 
দেশ ও আফ্রিকায় হাতা পাওয়া যায়৷ হাতা গাছের ডাল, পাতা, ফল, 
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কলাগাছ, বেল, নারিকেল, ধান, লবন প্রভাতি খায়। হাতা ভারী 
জিনিস বয়ে নিয়ে যায়। হাতী সার্কাসে খেলা দেখায় । রাজারা 
হাতার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন। শিকারীরা হাতীর পিঠে চড়ে 
শিকার করতে যায়। হাতার দাঁত থেকে চিরুণী, চুড়ি, কোটা, 
খেলনা প্রভাত তৈরী হয়। 

সিংহ 


সিংহ হিংস্র, মাংসাশী বন্য জন্তু । বল, বিক্রম, সাহস ও গাদ্ভীর্ষে 
সিংহ পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সেজন্য একে পশুরাজ বলে । সিংহের 
ঘাড়ে কেশর থাকে, সিংহাঁর ঘাড়ে কেশর থাকে না। সিংহের চারাট 
পায়ের তলায় নখয্য্ত থাবা থাকে । সিংহের ডাক মেঘ গজনের ন্যায় 
ভীষণ। সিংহের মুখে গোঁফ থাকে । সিংহ ক্ষুধায় কাতর না 
. হলে প্রাণী হত্যা করে না। সিংহ মৃত প্রাণী আহার করে না। সিংহ 
উপকারীর উপকার ভোলে না। এশিয়া, আঁফ্রুকা ও ভারতের 
গুজরাটের জঙ্গলে সিংহ দেখতে পাওরা যায়। সিংহ, গরু, মোষ ও 
অন্যান্য বন্য জন্তু শিকার করে খায়। সিংহকে পোষ মানিয়ে সাকণসে। 


খেলা দেখানো হয় । 


প্রিয় (কোকিল) 


কোকিল আমাদের বিশেষ প্রিয় । পাখীদের মধ্যে কোকিলের স্বর 
সবচেয়ে শিষ্ট । বসন্তকালে কোকিলের কৃহ্‌ কুহু ডাক শোনা যায় ৷ 
কোকিল দেখতে কাকের মত তবে আকারে ছোট । কোকিলের চোখ 
দুটি লাল। কোকিল খুব অলস পাখী । কোকিল বাসা তৈরি 
করতে পারে না। এরা কাকের বাসায় ডিম পাড়ে । কাক এদের শত্রু 


৪৬ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা 


08টি: 
কোকিল গাছের ফল খায় । গাছের গর্তে, ঝোপে, জঙ্গলে কয়ে 
থাকে । অনেকে শখ করে কোকিল পুষে থাকে । কোকিল সব দেশে 
দেখা যায় । ৰ 
নারকেল গাছ তাল জাতীয় উদ্ভীদ ৷ ' ইহার গাঁড় গোল, মোটা 
এবং সরল। ইহার কোন শাখা প্রশাখা থাকে না । গাছের অগ্রভাগে 
. লম্বা লম্বা পাতা বের হয়। নারকেলের ফুল থেকে যে ফল হয়, 
তাকে ডাব বলে । ডাবের জল শরীরের পক্ষে খুব উপকারী ৷ ডাব 
পাকলে তাকে ঝুনো নারকেল বলা হয়। এই গাছ বৎসরে দুবার. 
ফল দান করে । নোনা মাঁটতে নারকেল গাছ বেশী জন্মায় । ঝুনো 
নারিকেল থেকে সন্দেশ তৈরী হয় । নারকেলের পাতার শিরায় ঝাঁটা 
তৈরী হয়। নারকেলের খোলে হুকা হয়। ইহার শাঁস হতে তেল 
তৈরী হয়॥ নারকেলের ছোবড়া হতে দাঁড়, পা-পোষ, গদী প্রভাত 
তৈরা হয়। নারিকেলের গ:ঁড়িতে ঘরের খাট হয় । নারকেল গাছ 
, সব দেশে দেখা যায় । মা 


ধান 


ধান তৃণ জাতীয় ভীদ্ভদ ৷ একবার মাত্র ফসল 'দিয়ে মরে যায় বলে 
একে ওষাঁধ গাছ বলে । ধান গাছ তিন চার হাত লম্বা হয়। ধান 
প্রধানত তিন প্রকার । যথা _আউস, আমন ও বোরো । অমন ধানই 
সবচেয়ে ভাল ৷ আমন ধানের চাষই পাঁশ্চমবঙ্গে বেশী হয় । ধান চাষের 
জন্য প্রচুর জলের দরকার হয় । পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্ধমান, মৌদনীপ7র 
চাঁব্বশ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়ায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় । ধান থেকে 
চাল হয় ৷ চাল দু'রকম ৷ আতপ চাল ও সিদ্ধ চাল। চাল থেকে ভাত 
হয়৷ ধান থেকে থৈ, চিড়া হয়। চাল থেকে মুড়ে হয়। ধানের গাছকে 
খড় বলে ৷ খড় গর; ও মোষের খাদ্য। খড় দিয়ে ঘরের ছাউনি হয় । 


রচনা ৪৭ 


পাট 


পাট বাংলার একাঁট অর্থকরী ফসল ও প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য । পাল 
মাটিতে পাট ভাল জন্মে ৷ বৈশাখ মাসে পাট বাঁজ বনতে হয়। চারা- 
গদীল একটু বড় হলে জাঁমর সব আগাছা তুলে ফেলতে হয়। পাট 
চাষে জলের খুব দরকার হয়। পাট গাছ &৷৬ হাত লম্বা হয়। ভাদ্র- 
আশ্বিন মাসে পাট গাছ কেটে আঁটি বেঁধে জলে পচতে দেওয়া হয়.। 
১৫1২০ দন. পরে পাটের ছাল বের করে ভাল করে জলে ধ্যয়ে পাট 
শুকোতে দেওয়া হয় । তারপর এ পাট বাজারে বিক্রি হয়। পাট 
থেকে দাঁড়, চট, থলে প্রভাত তৈরা হয়'। পাট থেকে সোৌখাীন কাপড় 
তৈরী হয়। পাট পাতা শাক হিসাবে অনেক খায়। পাট কাঠি 
জবালানি হিসাবে অনেকে ব্যবহার করে । পাটপচা জল দ্বাস্হ্যের পক্ষে 
ক্ষাতকর । এই জল থেকে মশার বাদ্ধ হয় ৷ 

লোহা 

লোহা একটি প্রয়োজনীয় কঠিন খনিজ পদার্থ । খনি থেকে লোহা 
তুলে আগুনে গাঁলয়ে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। লোহা তিন 
প্রকারের যথা ঢালা, পেটা ও ইস্পাত ৷ পৃথিবীর সব দেশেই লোহার 
খাঁন আছে।: দূর্গাপুর, বার্থপুর, কুলি, ভিলাই, রাউরকেজ্লা, 
জামসেদপরুর প্রভাত স্হানে বিরাট লোহার কারখানা আছে। লোহা 
থেকে খাট, রোলং, ডি 
ফা কে, হা মা প্রত তা হয়। হা 


না হলে মানুষের একদিনও চলে না। 


8৪৮ রচনা 


কয়লা 


কয়লা একটি নিত্য প্রয়োজনীয় খানজ পদার্থ । হাজার হাজার 
বছর আগে ভূমিকম্পে বড় বড় বন মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। 
পরে ইহা কয়লায় পাঁরণত হয়। মাটির তলায় কয়লা স্তরে স্তরে . 
সাজান থাকে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে কয়লা সংগ্রহের জন্য মানুষ 
অগ্রসর হয়। খাঁনর ভিতর খুব অন্ধকার সেজন্য খাঁনর মধ্যে সেফাঁট 
ল্যাম্প নামে এক প্রকার বৈদযাতক আলো ব্যবহার করা হয় । এবং 
 বৈদয্যাতিক যন্ত্রের সাহায্যে খান থেকে কয়লা তোলা হয় ।. রাণীগঞ্জ, 
আসানসোল, বরাকর, 'গাঁরা্ড, সীতারামপুর, ঝাঁরয়া, হাজারবাগ 
প্রভাতি স্হানে কয়লার খাঁন আছে । কয়লা দ:; প্রকার-_কাঁচা কয়লা 
ও পোড়া কয়লা । রান্নার কাজে পোড়া কয়লা ব্যবহার করা হয় ॥ 
কাঁচা কয়লায় কল-কারখানা, রেলগাড়ী, জ্টীমার, জাহাজ প্রভীতি চলে ৷ 
কয়লা থেকে গ্যাস তৈরী হয় এবং এ গ্যাস থেকে রাস্তার আলো 
জবালান হয় ও রান্না হয়। কয়লা থেকে আলকাতরা, পচ, রঙ, 
পেট্রোল, কেরোসন, ফনাইল, ন্যপথালন প্রভাত তৈরী হয় । কয়লার 
খনিতে মাঝে মাঝে হীরাও পাওয়া যায় । 


কাগজ 


কাগজ সভ্যতার বাহন ও জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক । আঁত প্রাচীন 
কালে কাগজের প্রচলন ছিল না। তখন লোকে তালপাতায়, ভর 
পন্রে, পশুর চামড়ায়, কাঠে ও পাথরে খত । প্রায় দু হাজার বছর 
পূর্বে সর্বপ্রথম চীনদেশ কাগজ আবিচ্কার হয়। তারপর ভারতবর্ষে 
কাগজের প্রচলন হয়। সবশেষে আরব ও ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় । 


রচনা ৪৯ 


ছিন্ন কন্তু, পাট, শণ, খড়, চট, বাঁশ, ঘাস ইত্যাদ প্রথমে গুড়া 
করা হয়। : পরে উহাতে গরম জল মিশাইয়া মণ্ড প্রস্তৃত হয়। এ 
মণ্ড লোহার ছাকাঁনর উপর ঢাঁলয়া শুক করলে কাগজ প্রস্তুত হয় । 
মণ্ডের সঙ্গে রং মেশালে রঙীন কাগজ প্রস্ত নত হয় মেষ ও ছাগলের 
চামড়া পারৎকার করে পার্চ'মেণ্ট কাগজ প্রদ্তূত হয়। এ প্রকার কাগজ 
থেকে নোট ছাপা হয় এবং বাড়ীর দাঁলল প্রভাত লেখবার কাজে 
ব্যবহার করা হয় ৷ 

ফুলদকাপ, ডবল ফুলসকাপ, ক্রাউন, ডবল ক্রাউন, রয়্যাল, মাই: 
প্রভীত অনেক আকারের কাগজ আছে। লেখার ও বই ছাপার জন্য 
কাগজ আঁত প্রয়োজনীয় ৷ সংবাদ পত্র, পোস্ট কার্ড, খাম, ডাকাঁটাকট, 
ব্যাংকের চেক, খাতা, মোড়ক, পোঁট, বাক্স প্রভাতি কাজে 'বাভন্ন প্রকার 
কাগজ ব্যবহৃত হয় ঁ 

কাগল আঁবৎকারের ফলে মানব সভ্যতা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। 


ৃ গ্রীষ্মকাল 

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এ দনমাস গ্রীৎ্মকাল ৷ ইহা বংসরের প্রথম খত; ॥ 
এ সময় সর্ষের কিরণ প্রথর হয়! ‘দন বড় ও রান্র ছোট হয় এবং 
প্রচণ্ড গরম পড়ে ৷ সূর্যের প্রখর তাপে প:কুর, খাল, বিল প্রভাত 
কয়ে বায় । স্থানে স্থানে ভীষণ জলবষ্ট উপস্হিত হয়। গাছপালা 
সূর্যের প্রখর তাপে শ্রীহীন হয়ে পড়ে ! {বকালের দিকে মাঝে মাঝে. 
বড় ও বাষ্ট হয় | 

এই সময় আম, লিচু, ফট, তরমুজ, কাকুর, খেজনড প্রভাত ফল 
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পাওয়া যায়। বেল, চাঁপা, জুই, টগর, গন্ধরাজ প্রভাত নানারকম 
ফুল ফোটে । চাষীরা মাঠে আউস ধান ও পাট বোনে ৷ 

_ এই সময় মশার -উপদ্ুব বৃদ্ধ পায় । কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি 
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । 

রি 
বষকাল 

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দ; মাস বর্ষাকাল । এ সময় আকাশ সব সময় 
মেঘে ঢাকা থাকে । কখনও বা মুষলধারায়, কখনও বা ঝর ঝর করে 
বৃষ্টি হয়। পুকুর, খাল, বিল, নদী, নালা জলে ভরে যায় । গাছপালা 
শ্যামল শ্রীধারাণ করে । চাষীরা আমন ধানের চাষ করে । এই সময়. 
কাঁঠাল, আনারস ও তাল পাওয়া যায়। জুই, চামেলী, কেয়া কদম . 
প্রভাত ফুল ফোটে। গাছপালা সতেজ হয়। 

অত্যাধক বর্ষার ফলে বন্যা দেখা দেয় । শস্যের ক্ষাত হয় । মানুষ 
ও জীবজন্তুর মৃত্যু হয় । গ্রামের লোকের দ:দ্রশার সীমা থাকে না। 

আমাশয়, উদারাময়, ম্যালোরয়া, সাদ, কাঁশ ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব 
দেখা যায়। সাপ, বছা, জোঁক, ব্যাঙ ও কাঁটপতঙ্গের উপদ্রব বাড়ে। 
বর্ষাকাল অপকারের তুলনায় উপকারই বেশী করে থাকে । 


শরৎকাল 


ভাদ্র ও আঁবন এই দুমাস শরৎকাল। শরতের শোভা আতশয় 
মনোরম, তাই একে খত; রাণী বলা হয়। শরৎকালে আকাশ বেশ 
পাকার থাকে। নদ, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভূত জলে পর্ণ থাকে 
ধান গাছে মাঠ ভরে থাকে । পদ্ম, স্হলপদ্ম, শেফালি, কাশ, শিউলি, 


রচনা ৫১ 


কুমনদ, কদম প্রভাত ফুল ফোটে । এই সময় বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব 
দুর্গাপূজা হয় । স্কুল, কলেজে, আঁফস, আদালত প্রভাত বন্ধ থাকে । 
শরৎকাল থেকে শাঁশর পড়তে শুরু করে৷ -শরৎকালে সার্দ, কাশি, 
দনউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভাত রোগ দেখা যায় । 


হেমন্তকাল 

কার্তক ও অগ্রহায়ণ এ দু মাস হেমন্তকাল । এ সময় আকাশ 
পাঁরজ্কার থাকে । মাঠে মাঠে ধান পেকে ওঠে । এ সময় পল্লীগ্রামে 
নবান্ন উৎসব হয় । হেমল্তকালে কোজাগরা লক্ষী পূজা, কালী পূজা 
ভাই ফোঁটা, কার্তিক পুজা, জগদ্ধাত্র পুজা প্রভাত হয় । এই সময় 
অল্প ঠাণ্ডা পড়তে থাকে । দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়। কাঁপি, টমাটো 
কড়াইশহাঁট, বেগনন, পালং, সিম, মূলা, আলচ প্রভাতি উৎপন্ন হয় । এ 
সময় টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভাত অসুখ হয়। 


শীতকাল 


পৌষ ও মাঘ এ দ: মাস শীতকাল ; এই সময় উত্তর দিক থেকে 
ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে । মাঝে মাঝে সকাল বেলায় কুয়াশা দেখা 
যায়। এ সময় কনকনে শীত পড়ে । এই সময় শিউাল, আমড়া, 
অশ্বথ, বেল প্রভৃতি গাছের পাতা বরে যায়। এ সময় আম গাছে 
মূকূল ধরে | কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পা ও ঠোঁট ফেটে যায়। এ 
সময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান উৎসব সরস্বতী পুজা হয়। এই সময় খেজুর 
রস ও খেজুর গড় পাওয়া বায় । কমলালেবু, নারকেল, কুল, পেয়ারা, 
আপেল, নেসপাঁত, আঙুর প্রভাত ফল এবং আল, বেগুন, মূলা, 
কাঁপ, টমাটো, কড়াইশাট, লাউ, পালং, সিম, বিট, গাজর, শালগম 
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প্রভাত শাক সবাঁজ উৎপন্ন হয় । গাঁদা, ডালিয়া, গোলাপ প্রভাতি ফুল 
ফোটে । শীতকালে পাঁরশ্রম করলে শরীর ক্লান্ত হয় না। এ সময় চন 
ক্ষুধা বদ্ধ হয় এবং ভাল ঘুম হয় ।' পোষাক-পাঁরচ্ছদ ও বিছানার 
অভাবে অনেকে খবব কষ্ট পায়। এ সময় খোস, পাড়া, সার্দ, কাশ 
প্রভীত রোগ দেখা দেয় । 


বসন্তকাল 

ফাল্গুন ও চৈত্র এ দ; মাস বসন্তকাল । এ সময় শীত কমে যায় ৷ 
দাক্ষিণ দিক থেকে মলয় বাতাস বয়। গাছে গাছে নতুন পাতা বের 
হয়। বসন্তের শোভা বড় মনোরম তাই একে খতুরাজ বলা হয়। এ 
সময় কোকিলের কুহু কুহু ধ্বান শোনা বায়। অশোক, বকুল, মাধব, 
মল্লিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ প্রভাত ফুল ফোটে । কাঁচ আম, সাঁজনার 
ডাঁটা, ফট, তরমুজ প্রভাত উৎপন্ন হয় । নূতন আখের গুড় পাওয়া 
বায়। এ সময় দোলযান্রা, শিবচতুদ্দরশী, অন্নপূর্ণা পূজা প্রভীত উৎসব 
হয়। এ সময় কলেরা বসন্ত প্রভাত রোগের প্রাদূভাব হয়। 


ছর্গাপূজা 
বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দ্গাপ্জা। শরংকালে এই পূজা হয়৷ 
দগগাপুজা উপলক্ষে প্রায় একমাস স্কুল, কলেজ, আঁফিস, আদালত : 
প্রভৃতি বন্ধ থাকে । নূতন জামা, প্যাপ্ট, কাপড়, ধতুণী প্রভৃতি পরে 
ছেলেমেয়েরা পুজার মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়। 
দুর্গ প্রাতিমা দেখতে খুব সুন্দর ৷ দেবী দুগণ তাঁর দশ হাতে দশ 
রকম অন্ত নিয়ে সিংহের উপর দাঁড়িয়ে মাহযাসরকে বধ করেছেন! 


+ 


নিন ৫৩ 


তাঁর ডান দিকে থাকেন সম্পদের দেবী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ - 
এবং বাম দিকে থাকেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও দেব সেনাপাঁত 
কার্তিক । গণেশের পাশে থাকে কলাবউ । উপরে চালাচিত্রে মহাদেব ও 
তৌন্রশ কোটী দেব-দেবতার মুর্তি আঁকা থাকে । ' i 
আশ্বিন মাসে শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তাঁথতে দেবীর বোধন হয়। 
সপ্তমী তাঁথ থেকে পূজা আরম্ভ হয় । অষ্টমী ও নবমীতাঁথর মিলন 
ক্ষণে যে পূজা হয় তাকে সন্ধি পুজা বলে! এই পূজায় অনেক 
জায়গায় বালদানের প্রথা আছে । নবমীর পরদিনই, দশমী পুজা । এ 
“ ধ্দন সন্ধ্যায় খুব ধূমধাম করে দেবীকে বিসজনি দেওয়া হয় । বিসর্জনের 
পর প্রত্যেকে গরুজনদের প্রণাম, ছোটদের আশীর্বাদ ও বন্ধুদের 


আলিঙ্গন করে । 


সরস্বতীপুজা 


সরস্বতী বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবী বলে ছাত্র-ছান্রীদের এই পুজার 
আনন্দ সবচেয়ে বেশী ৷ মাঘ মাসের শুক্লা পণ্মী তিথিতে এই পূজা 
হয়। দেকাী দ্বিভূজা শ্বেত বর্ণা। শ্বেত পদ্ম তাঁর আসন, হস্তে তাঁর 
বীণা ও পুস্তক ৷ রাজহংস তাঁর বাহন। স্কুল, কলেজ, ক্লাব, 
লাইব্রেরীতে এই পুজা হয় |, পূজার শেষে অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ ভক্ষণ 
করা হয় । কোন কোন বিদ্যালয়ে মাধ্যহ ভোজনের ব্যবস্হা থাকে । 
সন্ধ্যায় দেবীর আরাঁত হয় । আরাঁতর পর কোন কোন স্হানে গান, 
বাজনা ও অভিনয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ! পরাদন সন্ধ্যায় শোভাযান্রা 


করে দেকীকে বিসর্জন দেওয়া হয়! 


০) রচনা 


আমাদের বিদ্যালয় 
আমাদের বিদ্যালয়ের নাম পূণচল্দ্র প্রাথামক বিদ্যালয় 1 ইংরাজী 


১৯৩৭ খন্টাব্দে বিদ্যালয়াট স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয়টি হুগলী 


জেলায় শ্রীরামপুর শহরের ঠাকুরদাস বাব; লেনের উপর অবাস্হিত। 
বিদ্যালয় বাড়াটি দুতলা । বিদ্যালয়ে জলের কল, বৈদ্যাতক আলো ও 
শাখার ব্যবস্হা আছে। আম এই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন 
কার । আমাদের বিদ্যালয়াট অবৈতনিক । বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর 


1 
সংখ্যা ৪৫৯ জন । আমাদের বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল প্রতি বছর বেশ. 


ভাল হয়। আমরা শুধ পড়াশুনা নিয়ে থাঁক না। প্রজাতন্ন দিবস, 


তোমার প্রিয় খেলা 
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Ce 
গোল হয় ৷ যে দল বেশী গোল দিতে পারে সেই দলই খেলায় জেতে ৷ 
এই খেলা যান পাঁরচালনা করেন তাঁকে রেফারী বলা হয়। তান 
বাঁশ বাজিয়ে এই খেলা পাঁরচালনা করেন। সাধারণতঃ ত্রিশ মানট 
খেলা চলার.পর পাঁচ 'মানটের বিরাঁত হয় এবং তারপর আরো ন্রিশ 
মিনিট খেলা চলে। গোলরক্ষক ছাড়া আর কেউ হাত দিয়ে বল 


ধরতে পারে না। 
ফুটবল খেলা খুব আনন্দদায়ক ৷ এই খেলায় শরীরের সমস্ত 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয় । 


একটি মেলার বর্ণনা 


কোন পূজা বা উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা রকম জিনিসপত্রের যে 


এক মাসেরও বেশী এ মেলা থাকে । 
থেকে শ্রীরামপুরের রাধাবল্পভের বাড়ী পর্যন্ত রাচ্তার দধারে রকমারী 


জানসের দোকান বসে। রথের দিন ও উল্টোরথের দন লক্ষ লক্ষ 


নরনারী ও শিশুর ভিড় হয়। ভিড়ের চাপে অনেক অসদস্হ হয়ে 
আকর্ষণ তালপাতার বাঁশী, পাঁপড় 


ফলের গাছ কনে নিয়ে যান! 
দেখতে যাই । এই মেলা খুব আনন্দদায়ক ! মাঝে মাঝে বাষ্ট এসে 


1কছু অস্ীবধার সৃষ্টি করে । 


৫৬ রচনা 


ঈশ্বরচন্দ্র বিন্যাসাগর 

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মৌদনীপর জেলার বাঁরাসংহ গ্রামে 
এক দাঁরদ্র ব্রাহ্মণ বংশে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয় ৷ তাঁর বাবার নাম ঠাকুর- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ভগবতী দেবী । ছোটবেলা থেকেই 
তান অসাধারণ ব্ডাদ্ধমান এবং একগ:য়ে ছিলেন। ন'বছর বয়সে 
গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে সংস্কৃত 
কলেজে ভাত হয়। কলকাতা আসবার. সময় রাস্তার মাইল পাথরের 
লেখা দেখে তান ইংরাজী সংখ্যা-শেখেন । তাঁকে দুবেলা রান্না করে 
পড়াশুনা করতে হত । রাতে আলোর অভাবে রাস্তায় গ্যাসের আলোয় 
তাঁকে পড়তে হত । তবুও প্রাত পরীক্ষায় তান প্রথম স্হান আধকার 
করতেন ৷ অগাধ পাঁণ্ডিত্যের জনা মাত্র কাঁড় বছর বয়সে “শীবদ্যাসাগর” 
উপাধি লাভ করেন । বিদ্যাশিক্ষার পর তান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
অধ্যাপক হন ৷ পরে কিছড়াঁদন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কাজ করে 
বিদ্যালয় সমূহের পাঁরদর্শকের কাজ করেন । শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
. অনেক বিদ্যালয় ও কলেজ স্হাপন করেন । বইয়ের অভাব দূর করবার 
জন্য তানি বর্ণ পাঁরচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ হতে শুরু করে আখ্যান 
মঞ্জরী, সীতার বনবাস, শকুন্তুলা,বোধোদয়, কথামালা, ব্যাকরণ কৌমযদী 
ও তার উপক্রমাঁণকা প্রভৃতি বহু বই লেখেন । তানি ?হন্দু সমাজে 
বহু বিবাহ বম্ধ করেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন । কত গরীব 
দুঃখীকে তিনি সাহায্য করেছেন। কত আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছেন । 
কত কন্যাদায় গ্রস্তকে অর্থ সাহায্য দিয়ে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার 
করেছেন । মধুসূদনের কাব প্রাতভাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য 


t 
রচনা } ৫৭ 


es SLL Le TE SLT, দি 
করেছেন । বাবা ও মাকে দেবদেবীর মত ভক্ত করতে বলেছেন। 
১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ 


_ রবীন্দ্রনাথ 

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কাঁলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত 
ঠাকুর পাঁরবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ! তাঁর বাবার নাম মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মায়ের নাম সারদা দেবী । রবীন্দ্রনাথ চার 
বছর বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকবৃন্দের তত্বাবধানে বাড়ীতে লেখাপড়া শুরু 
করেন৷ আট বছর বয়সে তান কাঁলকাতার নর্মাল স্কুলে ভাঁ্ত হন । 
পরে" ওাঁরয়েণ্টাল সোমন্যারা ও সেণ্ট জৌভয়ার্স স্কুলে শিক্ষা লাভ 
করে বাবার কাছে বোলপুরে যান। সেখানে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
, জেযতিষশাদ্ত্র শিক্ষা করেন। তারপর ইংলগ্ডে গিয়ে ইংরাজী সাহত্য 
শিক্ষা করেন। ছোট বয়স থেকেই তানি কাবিতা, গলপ, কাব্য, প্রবন্ধ 
ও নাটক প্রভাত লিখতে শর; করেন । শিশ্ছদের জন্যেও তান অনেক 
বই িলখে গেছেন । সারা জীবনে তান কত গান, গল্প, কাঁবতা, 
নাটক, উপন্যাস প্রভাত লিখে গেছেন তার সংখ্যা নেই। ১৯১৩ 
খৃন্টাব্দে গাতাঞ্জলী ইত্রাজীতে অনুবাদ করে তান নোবেল প্রাইজ 


লাভ করেন । 
গবস্তারের জন্য তান বোলপনুরে শান্তিনকেতনে 


দেশে শিক্ষা J 
{বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন আশ্রম স্হাপন করেন । তাঁর প্রতিষ্ঠিত 
নব*বভারতী এখন বিশ্বাবদ্যালযে পাঁরণত হয়েছে। তান একাধারে 


কাঁব, সাঁহাত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ দার্শীনক ও দেশপ্রেমিক ছিলেন । তান 
তান ১৩৪৮ সালের ২২শে 


বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কব ছিলেন! 
বল হেড নারির হত 


6৮ রচনা 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র 

১৮৭৯ খ্‌ল্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র উাঁড়ষ্যার কটক শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন৷ ' তাঁর বাবার নাম জানকীনাথ “বসু ও মায়ের নাম 
প্রভাবতী দেবী । সুভাষচন্দ্রের বাবা কটকের সরকারী উকিল ছিলেন । 
চাব্বশ পরগণা জেলার কোদালয়া গ্রামে তাঁদের আদ বাসচ্হান ছিল । 
কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় এলাগন রোডের বাড়ীতে সুভাষচন্দ্র : 
পাঁরবারবর্গ বাস করতেন ৷ 2 

কটকের মিশনারী স্কুলে তাঁর প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। তারপর 
রাফেনস্‌ কাঁলাঁজয়েট স্কুল থেকে প্রবোশকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্হান 
আঁধকার করেন । তারপর প্রোসডেন্সী কলেজ ও পরে স্কাঁটিশচার্চ 


কলেজ থেকে যথাক্রমে আই. এ ও বি, এ পাশ করেন ।, তারপর তান 
আই, ।স, এস পরীক্ষা দিতে বিলাত যান এবং পরাক্ষায় চতুর্থ স্হান 
অধিকার করেন। দেশে ফিরে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। 'তান দুবার 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁত হন। কলকাতা কর্পোরেশনের 
'মেয়রও হয়েছিলেন । ফরওয়ার্ড বুক নামে কংগ্রেসের একটি নূতন 
দল গঠন করেন । এই সময় তিনি বাড়ীতে সরকারের কড়া পাহারার 
মধ্যে থাকতেন । ১৯৪১ খক্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় । তখন 
তিনি গোপনে বাড়ী থেকে জাপানে যান। সেখানে তান আজাদ 
হিন্দ বাহিনী গঠন করে ভারতের 'দকে অগ্রসর হন৷ আসামের কতক 
অংশ দখল করেন। সেই সময় জাপানের পতন হয় । তখন তান 
জাপান রওনা হন। পথে এক দন্ঘটিনায় তান আহত হন। এই 
দুর্ঘটনায় তান মারা গেছেন বলে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেন । ' 
ভারতবাসীর কাছে তান চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন । 


- - রচনা ৫৯, 

স্বামী বিবেকানন্দ 
১৮৬৩ খ্‌ল্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী কলকাতার সমলার দত্ত পাঁর- 
বারে স্বামশ বিবেকানন্দের জন্ম হয়৷ তাঁর আসল নাম নরেন্দ্র নাথ 


দত্ত। তাঁর বাবার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মায়ের নাম ভূবনে*্বরী 


দেবী । 
| ঘসে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তান অত্যন্ত মেধাবী 


{ব, এ পাশ করেন । লেখাপড়া ছড়া 
বিষয়ে খুব পারদ ছিলেন। এই সময় ভগবানের স্বরূপ জানবার 
তাঁর তাঁর আকাঙক্ষা জন্মে । এক বন্ধর সঙ্গে দাঁক্ষণে*্বরে গিয়ে 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা করেন।' তিনি: রামকৃফদেবের শিষ্য 
হন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । দগক্ষার পর তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ 

হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন! 
আমৌরকায় ‘শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় বন্ততা 


বিষয়বস্তু সকলকে শোনান ৷ A 
তান কর্মযোগ, ভান্তযোগ,, 


অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্হ্য নষ্ট হয়ে যায় । ১৯০২. 
ST ৪ঠা জুলাই বেলে ভান দেহত্যা মর: 


০ রচনা 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
১৮৭০ খুজ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলকাতার ভবানীপুর চিত্তরঞ্জন 
জন্মগ্রহণ.করেন। তাঁর পিতার নাম ভুবনমোহন দাস ও মাতার নাম 


খশনস্তাঁরণী দেবী ৷ 

তাঁর বল্যাশক্ষা গৃহেই আরম্ভ হয়। তারপর ভবানীপুরের লণ্ডন 
মিশনারা স্কুলে ভার্ত হন । সেখান থেকে প্রবোশকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে প্রোসডেন্সী কলেজে ভার্ত হন । সেখান থেকে বব, এ পাশ করে 
আইন পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত গমন করেন ব্যারিস্টার পরীক্ষায় 


প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা 
আরম্ভ করেন । 


কোন দুষ্ট ব্যান্তর চক্রান্তে পিতার খণের দায়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে 


দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হয়োছল। পরে তান পিতার সব 
খাণ শোধ করোছিলেন । 


নানা সংকাজে, দাভক্ষে,-কন্যাদায়ে ?তাঁন সহস্র সহস্র টাকা দান 


করেছেন৷ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তানি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন _ 


এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁত পদে 'নর্বাচিত হন । দেশের 
সেবার জন্য তান বহুবার কারাবরণ করেন । তান 'নরনারায়ণ' নামক 
মাসিক পান্রকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রাঁচিত “সাগর সঙ্গীত’ ও 
'মালণ' তাঁর সাহিত্য সেবার উজ্জবল দঙ্টান্ত । দেশবাসীর সেবায় 
{তান তাঁর বাড়ীট পর্যন্ত দান করে গেছেন। চিত্তরঞ্জন সেবা সদন 
তাঁর বাড়ীর উপরই নিম্মিতি। দার্ঘাদন অত্যাধক পাঁরশ্রমের ফলে 
তাঁর স্বাস্হ্য নষ্ট হয়ে বায় । স্বাস্হ্যোন্নীতর জন্য িছযীদন সপারবারে 
দাঁজীলং শৈলাবাসে অবস্থান করেন৷ সেখানেই ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দের 
৬ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়। 


রচনা. ৬১ 


_ মহাত্মা গান্ধী 

১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধীজীর 
জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম কাবা গান্ধী, মায়ের নাম পদ্তলী বাঈ । 
গান্ধীজীর পুরো নাম মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী । বাল্যকাল থেকে 
তান সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তান প্রথমে রাজকোটের বিদ্যালয়ে পড়া 
শুরু করেন। সেখান থেকে প্রবৌশকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
ব্যারঞ্টারী পড়তে বিলাত যান । কয়েক বহর পরে ব্যারষ্টারী পাশ 
করে দেশে ফিরে আসেন । তান প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার 
আরম্ভ করেন। সেখান থেকে তান আফ্রিকায় যান। সেখানে 
ভারতীয়দের লাঞ্ছনা দেখে তান ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস 
আন্দোলন শুরু করেন । তাঁর চেষ্টায় সেখানকার ‘কালা আদমীর 
দুঃখ দূর হয়। 

দেশে ফিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করেন। দেশের 
স্বাধীনতার জন্য “তান বহুবার কারাবরণ করেন । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন ৷ অবশেষে তাঁরই 
নেতৃত্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ইআগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। 

তান সত্য আঁহংসার চির উপাসক ছিলেন৷ তান নিতান্ত দীন 
দাঁরাদ্রর ন্যায় দিন কাটাতেন ৷ {তান আমেদাবাদে “সবরমতা আশ্রম” 
চ্হাপন করে নিজ হাতে কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করতেন । হরিজনদের 
উন্নীতর জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 
মহাত্মা উপাধি দেন ৷ আমরা তাঁকে “জাতীয় জনক বাপনজী” বাল । 
১৮৪৮ গ্রীণ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় নথ;রাম 
গড্‌সে নামক এক আততায়ীর গীলতে তান নিহত হন। 


৬ রচনা 
মহরম 

মহরম মুসলমানদের একট প্রধান পব্ব। আরবদেশে কারবালার 
প্রীত বছর এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । : আসলে এট শোকের 
পর্ব । মুসলমানদের মধ্যে সয়া ও সুন্নী নামে দুটি দল আছে । 
'সিয়ারা এই পর্বে আনন্দ করে ও সংক্লীরা দুঃখ প্রকাশ করে । 

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের পুত্র ছিল না। তাঁর 
একমাত্র কন্যা ফতেমা বাবর দুই পাত্র ছিল। তাদের নাম হাসান ও 
হোসেন । হাসান মাঁদনার সিংহাসনে বসেন ৷ কিন্ত; দামাস্কাস শহরের 
শাসন কর্তা হাসানের প্রাধান্য স্বীকার করল না। ফলে উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ আরম্ভ হল। অবশেষে এীজদ বিষ প্রয়োগে হাসানকে হত্যা 
করে। তখন মাঁদনায় থাকা নিরাপদ নয় মনে করে হোসেন অল্প মান 
সৈন্য নিয়ে কুফা নগরের দিকে যাত্রা করেন । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পথ 
হারিয়ে কারবালার প্রান্তরে উপনীত হন। তখন এাঁজদ বহু সংখ্যক 
সৈন্য নিয়ে কারবালায় এসে হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন৷ এই 
যুদ্ধে এজদ পরাজিত হলেন। হোসেন 'পপাসায় কাতর হয়ে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন । - 

সে জন্য মুসলমানরা প্রাত বছর মহরম মাসে শরুপক্ষের প্রথম 
দন থেকে দশ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করেন। হোসেনের আত্মার 
শান্তির জন্য স্হানে স্হানে কোরাণ পাঠ করেন। এই সময়ে মুসল- 
মানরা অস্রশস্ ও লাঠি নিয়ে নকল যচদ্ধাভিনয় করেন । তাজিয়া নিয়ে 
বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে সকলে যায়। কেউ কেউ “হাসান হোসেন 
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কারবালা” বলে বুক চাপাঁড়য়ে শোক প্রকাশ করে। পর্বের শেষে 


তাজিয়া বিসর্জন দেওয়া হয় এবং গরীব দ:ঃখাঁদের খাদ্য ও অর্থ দান 


রি হাজী মহন্মাদ মহসীন 


১৭৩২ সালে হুগলী শহরে হাজী মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর পিতার নাম ফৈজনল্লা। বাল্যকালে এক মৌলোভীর কাছে তিনি 


. আরবী ও পাশা ভাষা শিক্ষা করেন। ধর্মগ্রন্থ পড়তে তিন খুব 


ভালবাসতেন | - ফলে ধর্মে অনুরাগ জন্মে । ১৭৬২ সালে তান তীর্থ 
পর্যটনে বের হন। আরব, পারস্য, মিশর, তুকীঁমান এবং ভারতের 
নানা স্হানে ভ্রমণ করেন। শেষে মক্কা ও মাঁদনা গমন করে হাজি 
উপাধি লাভ করেন। তিনি ফাঁকরের মত জীবন-যাপন করতেন। 
তান বিবাহ করেন নাই। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজে এবং 
কলকাতার মাদ্রাসা তার অক্ষয় কীর্ত। দীন, দারিদ্র, অনাথ, আতুরকে 
‘তান মন্ত হস্তে দান করতেন। 'এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা আয়ের 
সম্পত্তি তান মুসলমানদের শিক্ষার জন্য দান করেন । তাঁর প্রদত্ত 
আয় হতে অনেক মুসলমান ছাত্র সাহায্য পেয়ে থাকে। 

তান খুব পরোপকারা ও দানশীল ছিলেন। তাঁর মত কোমল 
হৃদয় ও দেব চাঁরত্রের লোক জগতে বিরল । ১৮১২ গ্রীন্টাব্দের ১৯শে 
নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় । 

আমাদের গ্রাম 

আমরা যে গ্রামে বাস কাঁর তার নাম চণ্ডুলী । ইহা বর্ধমান জেলায় 

অবাঁদ্ছত ৷ গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে বরা্মণী নদী প্রবাহিত! এই গ্রামের 


১৬৪ রচনা 
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মধ্যে একট প্রার্থামক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ 'বদ্যালয় ও একটি ডাকঘর 
আছে। প্রত্যহ সকালে গ্রামের মধ্যে একটি বাজার বসে । এই গ্রামে 
সর্বশ্রেণীর লোক বাস করে । এখানে কোন ভাল 'চাকৎসক নাই। 
গ্রামের, রাস্তাগাল কাঁচা । বর্ষাকালে কাদায় ভরে যায়। সম্প্রাত 
গ্রামে বৈদন্যাতক আলোর ব্যবস্হা হয়েছে । এই গ্রামের সবচেয়ে বড় 
উৎসব নবান্ন । নবান্নের মত এত ধুমধাম কোন উৎসব হয় না। 
দুর্গাপূজার সময় গ্রামের মধ্যে দুচারাদিন যাত্রা, থিয়েটার হয় । এই 
গ্রাম আমার জন্মভ্ী । ইহার মাটি, জল ও বায়নতে আমি মানুষ 
হয়োছ। এই গ্রামখাঁন আমার খুব ভালো লাগে । মনে হয় এমন, 
শান্তির জায়গা পাঁথবীতে আর কোথাও নাই । 


তোমাদের বিষ্ভালয়ের একটি উৎসব 


বাংলার ২৫শে বৈশাখ কাবগ্‌র? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মাদন । এ 
‘দন প্রাত বছর আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে কাঁবগডররুর জন্মাদন মহা- 
সমারোহের সঙ্গে পালন কাঁর । 

পঁচিশে বৈশাখের ভোরে আমরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপাস্হত হই। 
রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমরা সারা শহর পারভ্রমণ করে বিদ্যালয়ে ফিরে 
আঁস। কবিগুরুর প্রাতকীতিতে মাল্যদান কার, ধূপধুনা দিই এবং 
প্রদীপ জবালি। কবিকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরে আস । 

আবার [বিকাল পাঁচটায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্হিত হই ।. আমাদের 
মধ্যে কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কেউ রবীন্দ্র কীবতা আবৃতি করে । 
শেষে আমরা কাঁবগদুরনর রাঁচিত একাঁট নাটক আঁভনয় করে বাড়ী ফিরে 


আস 


